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পটভূমি:

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫২ সালে নারায়নগঞ্জে বেসরকারী মিল বাওয়া জুট মিলস লিঃ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে পাট শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে জুট মিলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalization Order, 1972) অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পরিত্যক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসি (East Pakistan Industrial Development Corporation) এর মোট ৭৮টি পাটকলের তদারকি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। ১৯৮১ সালে এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলের সংখ্যা ছিল  ৮২টি। ১৯৮২ সালের পর মোট ৮২টি পাটকল এর মধ্যে ৩৫টি পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণ, ৮টি মিলের পুঁজি প্রত্যাহার এবং ১টি পাটকল (বনানী) ময়মনসিংহ পাটকলের সাথে একীভূত করার পর বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিল সংখ্যা ৮২ থেকে কমে ৩৮টিতে দাঁড়ায়। 

১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংকের পাটখাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মোট ১১টি মিল বন্ধ/বিক্রয়/একীভূত করার ফলে এবং বিশেষ করে ২০০২ সালে আদমজী জুট মিলস বন্ধ হওয়ার পর বিজেএমসি চরম আর্থিক দূরাবস্থার  সম্মুখিন হয়। ২০০৫-২০০৮ সালের দিকে খুলনা অঞ্চলের শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত খালিশপুর এলাকা মৃত নগরীতে পরিণত হয়। বিজেএমসি’র পাটকলগুলোতে ৩০-৪০ সপ্তাহের মজুরী এবং ৬-৭ মাসের বেতন বকেয়া পড়ে যায়। 



পাট ও শ্রমিক বান্ধব বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারি তহবিল থেকে বিজেএমসি’র পাটকলগুলোর বকেয়া মজুরী এবং বেতন পরিশোধ করা হয়। পূর্বে বন্ধ ঘোষিত ২টি জুট মিল খালিশপুর জুট মিলস লি: ও জাতীয় জুট মিলস লি: ২০১১ সালে নতুন নামে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৩ সালে ৩টি জুট মিলের পুনঃ উৎপাদন শুরু করা হয়। মিলগুলো চালু হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এলাকাবাসীদের মাঝে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলের সংখ্যা ৩২টি। তন্মধ্যে চালু রয়েছে ২৫টি (তিনটি নন-জুটমিলসহ)। ৬টি মিল Take back এর বিপরীতে মাননীয় আদালতে দায়ের করা মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তাছাড়া Take back কৃত একটি মিলে Viscose উৎপাদন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে, অপর ১টি নিয়ে বিক্রয়োত্তর মামলা বিচারাধীন রয়েছে।
বিজেএমসি’র রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য:

রূপকল্প:

বিজেএমসিকে ২০২৫ সালের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য:

· বিশ্ব বাজারে পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বিজেএমসির অবস্থান সম্প্রসারণ;
· বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাটজাত পণ্য উৎপাদন;
· বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখা;
· পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুকুল ক্রয়নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
· পরিবেশ রক্ষার্থে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তুজাত পণ্য উৎপাদন করা; 
· পাট নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।
বিজেএমসি’র মূল্যবোধ:
· আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি;
· জাতির পিতা আমাদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস;
· দেশপ্রেম আমাদের অগ্রাধিকার;
· আমাদের স্বপ্ন একটি উন্নত জাতি গঠন;
· আমরা “ডিজিটাল বাংলাদেশ” গড়তে প্রত্যয়ী;
· উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন চাই;
· শৃঙ্খলা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার;
· আমরা কর্মে বিশ্বাসী;
· আমরা পাট পরিবারের সদস্য;
· বিজেএমসি আমার, আমি বিজেএমসি’র;
· পাটপণ্য ব্যবহার করি, পরিবেশ রক্ষা করি।
বিজেএমসি’র কৌশলগত উদ্দেশ্য:

কৌশলগত সাধারণ উদ্দেশ্য: 

· ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি কাঁচাপাট ক্রয়;

· স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুসারে পাটজাত প্রচলিত পণ্য ও আধুনিক বহুমুখী পণ্য উৎপাদন;

· পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ;

· মিলসমুহ আধুনিকীকরণ;
· মানবসম্পদ উন্নয়ন।

কৌশলগত আবশ্যিক উদ্দেশ্যে:

· দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
· দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
· তথ্য অধিকার ও স্বত:স্ফূর্ত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
· কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;

· আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
বিজেএমসির প্রধান কার্যাবলী:

রাষ্ট্রীয় এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান। বিজেএমসি’র মূল লক্ষ্য হল সময়মত পাটক্রয়ের মাধ্যমে পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা, উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিজেএমসি বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা করা, পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা, প্রতিটি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

পরিচালনা পর্ষদ:
মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭, ১৯৭২ অনুযায়ী বিজেএমসি’র পরিচালনা পর্ষদে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ জন চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার ৫ জন পরিচালক রয়েছে। বিজেএমসি’তে কর্মরত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে বিজেএমসি’র কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতিটি মিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। বিজেএমসি’র পরিচালক মন্ডলির একজন পরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি।

আঞ্চলিক দপ্তর:
মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্তে বিজেএমসি’র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চল সমূহের দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে অঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা। অঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকিতে নিয়োজিত আছেন।

বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্র্রণাধীন পাটকল ও মিল কারখানার সংখ্যা:

	মিলের ধরণ
	মিল সংখ্যা

	পাটকল/ জুট মিল
	২২টি

	নন-জুট মিল
	৩টি

	বন্ধ মিল (মনোয়ার জুট মিলস লিঃ মামলা জনিত কারণে হস্তান্তর হয়নি)
	১টি

	পুনঃ গ্রহণকৃত মিলের সংখ্যা
	৬টি

	মোট মিলের সংখ্যা
	৩২ টি


পুনঃ গ্রহণকৃত মিলসমূহ:
সরকার কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে গেজেট অনুযায়ী বিজেএমসি’র আওতাধীন ৩৫টি মিলের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা হয়। উক্ত মিলসমূহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে নিম্নলিখিত ০৬ টি মিল সরকার কর্তৃক Take back এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিজেএমসি’র অধীনে ন্যস্ত করা হয়।
১। ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
২। এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, মাদারীপুর
৩। ফৌজি চট কল লিঃ, পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী
৪। তাজ জুট বেকিং লিঃ, শিমড়াইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

৫। সুলতানা জুট মিলস লিঃ, সিতাকুন্ড, চট্রগ্রাম
৬। কো-অপারেটিভ জুট মিলস লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী
জাতীয় দিবস পালন:
জাতীয় পাট দিবস ২০১৯ উদযাপন: 

বাংলার পাট ক্রান্তিকাল পেরিয়ে আবারও নতুন সম্ভাবনার মুখ দেখছে। ন্যাচারাল ফাইবারের ব্যাপক চাহিদা ও সরকার কর্তৃক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাট হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করেছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ০৬ই মার্চ ২০১৯ তারিখে সারাদেশে তৃতীয়বারের মতো বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদযাপিত হলো জাতীয় পাট দিবস ২০১৯। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “সোনালি আঁশের সোনার দেশ, জাতীর পিতার বাংলাদেশ”। 

পাট খাতের সম্ভবনার কথা তুলে ধরে এবং করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে টানা তিনবারসহ চার বারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে বলেন, এত হতাশ হওয়ার কী আছে? লোকসান করবো কেন? আমি হতাশ পার্টির সঙ্গে না, আমি সব সময় আশাবাদী। আমি মনে করি আমাদের দেশের পাটের প্রতিটি জিনিসই কাজে লাগে। কৃত্রিম তন্তু পাটের বাজারকে একবারে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, মানুষ এখন পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ঠ সচেতন, যেটি আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য। এর বিরাট সম্ভাবনা আমাদের সামনে আছে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মির্জা আজম এমপি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় ৩ দিন ব্যাপী কর্মসূচি। পাট দিবসের গুরুত্ব ও পাট সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পাটখাতের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সেরা ১৪ জনের হাতে পাট দিবসের পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।
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জাতীয় পাট দিবসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দেন 

মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক এমপি।
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সেরা ১৪ জনের হাতে ও বিজেএমসি’র প্রতিনিধির হাতে পাট দিবসের পুরস্কার
জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষ্যে দুই দিন ব্যাপী পাটপণ্য মেলা ২০১৯: 
পাটপণ্যকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ৬মার্চ জাতীয় পাট দিবস পালিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬মার্চ, ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসটির শুভ উদ্বোধন করেন এবং পাট শিল্পের সহিত জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেন। এ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গনে পাটপণ্য মেলা-২০১৯ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন- আমরা পাটকে আরও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পাট উৎপাদন, পাট সংগ্রহ, পাট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। তিনি বিজেএমসি’র স্টল পরিদর্শন করেন এবং পাট পাতার পানীয় ও সোনালি ব্যাগ এর বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। মেলায় আগত দর্শনার্থীগণ বিজেএমসি’র স্টলের ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং পাট পণ্যের প্রতি তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর পাটপণ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্রও প্রদর্শিত হয়। পাটপণ্য মেলার শুভ উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাট পণ্যের স্টল পরিদর্শন করছেন
পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন কারখানা স্থাপন: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক, এমপি লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের একটি ইউনিটে স্থাপিত প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন। এ সময় মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। বিজেএমসি-তে খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিক ভিত্তিক সোনালি ব্যাগের উৎপাদন শুরু হবে। ‘সোনালি ব্যাগ’ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশে পাটের তৈরি সম্ভবনাময় ‘সোনালি ব্যাগ’ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোনালি আঁশ পাট-যার থেকে সোনালি ব্যাগ থেকে অন্যান্য পণ্য হচ্ছে এটাকেও আরো বেশি ব্র্যান্ডিং করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে। তাহলেই বিরাট মার্কেট আমরা পেয়ে যাবো। পাট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আরও ব্যাপকভাবে অর্জন করা যাবে। সোনালি ব্যাগ প্রকল্পটি ২০১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিজেএমসি’র অধীনে ঢাকার ডেমরাস্থ লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার ব্যাগ উৎপাদনের সক্ষমতা নিয়ে প্রকল্পটি চালু রয়েছে। দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের নির্মিত্তে বিজেএমসি’র কর্তৃপক্ষ ২৪৬.৭৮ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেয়। এ লক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আশা করা যায় আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে। পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষনার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শত ছিয়ানব্বই দশমিক উননব্বই) লক্ষ টাকার সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৭২টি দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধুমাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছেনা। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। 
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	জাতীয় পাট দিবস ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজেএমসির স্টল পরিদর্শন করেন।
	মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী সোনালি ব্যাগ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া মাহফিল: 
১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ই অগষ্ট ২০১৮ তারিখে বিজেএমসি’র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী। শুরুতে শহীদদের আত্মার প্রতি মাগফেরাত কামনা করে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পাশাপাশি বিজেএমসি’র কর্মচারীদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ বিষয়গুলি উঠে আসে। পরিশেষে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা শেষ করেন। অতঃপর সেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।
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১৬ই আগস্ট ২০১৮ আলোচনা সভা
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স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী


শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন: 

২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরীতে বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি পুর্ষ্পাঘ্য অর্পণ করা হয়।
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২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরীতে বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুর্ষ্পাঘ্য অর্পণ করা হয়।
মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৯ উদযাপন: 

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৬.০৩.১৯ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় বিজেএমসি’র সচিব মহাদয়ের নেতৃত্বে জাতীয় সৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। 
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২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় সৃতি সৌধে  পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ 
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৯:
দ্বিতীয় বারের মত বিজেএমসি নিজস্ব প্যাভিলিয়নে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯ সময়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং এ মেলায় বিজেএমসি’র ২৫ টি মিল অংশগ্রহণ করে। প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধু কর্ণার, ইনোভেশন কর্ণার, ট্যাডিশনাল ও এমপিএ কর্ণার, ডাইভারসিফাইড কর্ণার, পাটপানীয় কর্ণার, জুটো-ফাইবার গ্লাস কর্ণার, মিলস্ ফার্নিশিংস কর্ণার, গালফ্রা-হাবীব কর্ণার, এসএমই প্রমোশন কর্ণার, স্পোর্টস ও সিএসআর কর্ণার, তথ্য/ অতিথি কর্নারে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় এর ব্যবস্থা করা হয়। আগত দর্শনার্থীরা প্যাভিলিয়ন এবং পণ্য সামগ্রীর ভূয়সি প্রশংসা করেছেন।  বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক, এমপি মেলায় বিজেএমসি’র প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং পাট পাতার চা পান করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।
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বাণিজ্য মেলায় বিজেএমসির প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধু কর্ণার                 মাননীয় মন্ত্রী পাট পাতার চা পান করছেন
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প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন

বিজেএমসি’র করিম জুট মিলে বিজিএমসি’র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এটি প্রথম ধাপে প্রায় ৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে ২১/১২/২০১৭ তারিখে। প্রকল্পটির প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
লেমিনেটিং প্লান্ট স্থাপন:

বিজেএমসি’র ১টি মিলে লেমিনেশন প্লান্ট/কারখানা ছিল। বিএডিসি, কেমিক্যাল, সুগার এন্ড ফুড সহ সরকারি/বেসরকারি স্থানীয় বাজারের চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি’র আরও দুটি (আমিন ও ক্রিসেন্ট জুট) মিলে Lamination Plant স্থাপন করা হয়েছে। লেমিনেটেড ব্যাগ উৎপাদন/সরবরাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জুট মিলে Lamination Plant স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 

সয়েল সেভার প্লান্ট স্থাপন:

বর্তমানে বিজেএমসি’র ১ টি মিলে Soil Saver প্লান্ট/কারখানা রয়েছে। দেশে/বিদেশী বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে Soil Saver পণ্যের উৎপাদন/সরবরাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিজেএমসি’র আরো ১টি মিলে Soil Saver প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। 

বায়োমেট্টিক হাজিরা:

Bio-metric attendance এর মাধ্যমে BJMC প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক অফিস ও ২৫ টি মিলসমূহে হাজিরা ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের হাজিরা নিশ্চিত করে আর্থিক কৃচ্ছতা সাধন করা এবং উৎপাদন তথা সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে Bio-metric attendance এর মাধ্যমে কর্মকর্তা, কর্মচারীদের হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে। Bio-metric attendance এর মাধ্যমে শ্রমিকদের হাজিরা কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নথি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার:
বিজেএমসিতে ৭টি স্তরে নথি ব্যবস্থাপনা হতো (এসিও, সহ-ব্যবস্থাপক, উপ-ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, মহাব্যবস্থাপক, সচিব/পরিচালক), যা পরিবর্তন করে বর্তমানে তিন স্তরবিশিষ্ট (নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা, বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্থাপক, সচিব/পরিচালক) নথি প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা  চালু করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সময়ের অপচয় রোধ এবং জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও একক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। 
ERP (Enterprise Resources Planning):

২০১৬ সাল হতে বিজেএমসিকে ডিজিটালাইজেসন করার জন্য ERP এর সকল প্রস্তুতিমূলক কাযক্রম শুরু করা হয়। ERP এর টেন্ডার ডকুমেন্টস হিসেবে EoI, TOR, RFP, Budget প্রস্তুত করা হয়। বিজেএমসি’র সকল মিল, জোন ও প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় করে ERP এর software এর ‍specification হিসেবে ১৬টি মডিউল তৈরি করা হয়।
	SL
	  Module Name

	1
	Administrative Management System

	2
	Accounts Management System

	3
	Payroll (Salary, Grade 1 – 20) Management System

	4
	Payroll (Workers’ Wages) Time Rate & Piece Rate Management System

	5
	PF ((Grade 1-20) &  Workers) Management System

	6
	Audit Management System

	7
	Insurance Management System

	8
	Jute Purchase Management System

	9
	Store Purchase Management System (PPR/EGP Integrated system)

	10
	Store (Inventory) Management System 

	11
	Management Information System (MIS)

	12
	Production Management System 

	13
	Maintenance Management System

	14
	Civil Engg. & Electrical Management System

	15
	Quality Control Management System 

	16
	Sales & Export Management System


ERP software-কে support দেয়ার জন্য মিল, জোন ও প্রধান কার্যালয়ের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা Hardware ও Network মাঠ লেভেলে পর্যবেক্ষণ করে সার্ভে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে (Diagram) Hardware ও Network এর বিভিন্ন আইটেমসমুহের বাজেট প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বিজেএমসি’তে কর্পোরেট লেভেলে ERP প্রস্তুত করার সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পুনঃটেন্ডার/সরকারী প্রতিষ্ঠান a2i এর মাধ্যম মডিউল গুলোর বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। Software Engineer এর অবশিষ্ট কাজ হল software এর specification হিসেবে ১৬ টি মডিউল এর ডাটা input & output  statement  তৈরি করা।
Software Engineer Software এর Data-র Technical ধাপগুলো তৈরি করতে হবে তা নিম্মরূপ
1. Inception report (IR)

2. Business Requirement Development (BRD)

3. Softwar Requirement Specification (SRS)

4. Software Development Design (SDD)

5. User Acceptance Test (UAT)

6. Final Acceptence Report (FAR)

7. Warranty Period (WP)

8. Technical Knowledge Transfer (TKT)

9. Maintainance  Decision (MD)

জনসংযোগ উপ-বিভাগ:

শ্রমিক, র্কমচারী ও ক্রেতাসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সর্ম্পক উন্নত করার প্রক্রিয়া হিসেবে বিজেএমসি’র জনসংযোগ বিভাগ প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। 

কার্যাবলী: 

প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন মিলসমূহের বিভিন্ন ধরনের টেন্ডার, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আইনগত নোটিশ, ক্রোড়পত্র, প্রেস রিলিজ এবং রিজয়েন্ডার নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা জন-সংযোগ বিভাগ করে থাকে। এছাড়া -

· বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় প্রশ্নোত্তর কমিটি ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সম্পাদন;

· জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন; 

· টিভিসি  ও ডকুমেন্টারি নির্মাণ;

· পোস্টার, লিফলেট, ব্রোশিউর, স্মরনীকা, টেলিফোন নির্দেশিকা, পাটক্রয় নির্দেশিকা ও বিজেএমসির বুলেটিন মুদ্রণসহ যেকোন 
মুদ্রণ কাজ;

· পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন-২০১০ এর প্রচার প্রচারণামূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন কাজ এবং
· টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ও স্ক্রল প্রচার সংক্রান্ত র্কাযাদি জন-সংযোগ উপ-বিভাগ র্কতৃক সম্পাদন করা হয়ে থাকে।
                                                                            টেন্ডার প্রকাশ ৫৯ টি 
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                                                                       (আন্তর্জাতিক ৩টি ও জাতীয় ৫৬টি) 
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                               সংসদীয় প্রশ্নোত্তর কমিটির   





বুলেটিন মুদ্রণ
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                                প্রতিবেদন প্রেরণ ১৬টি                                     বার্ষিক প্র             টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ও স্ক্রল প্রচার ২টি         

            স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণ ১৩টি                                                            স্ট্র্যাটেজিক একশন প্ল্যান মুদ্রণ
                              জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রতিবেদন ২টি                                পোষ্টার, ব্রশিউর ও ক্যাটালগ মুদ্রণ
প্রশাসন ও সাধারণ সেবা:

জনবল কাঠামো:
বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের ১৯৮৪ সালের এনাম কমিটির সেট-আপ ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ২০১৩ সালের সেট-আপের ভিত্তিতে বর্তমান জনবলের পরিসংখ্যান
	ক্যাটাগরি
	পদ
	সেট-আপ
	কর্মরত
	শূন্য

	একনজরে কর্মকর্তা ও কর্মচারী
	কর্মকর্তা
	2,659
	1,119
	1,540

	
	শিক্ষক
	340
	135
	205

	
	কর্মচারী
	5,284
	2,175
	3,109

	
	উপ-মোট
	8,283
	3,429
	4,854

	শ্রমিক
	স্থায়ী
	৩৯,২৪৩
	২৬,৩৭৯
	১২,৮৬৪
(স্থায়ী শ্রমিকের শুণ্যপদ) তবে ২৩,৮৪২ জন অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োজিত আছে।

	
	বদলী
	-
	২৩,৮৪২
	

	
	দৈনিকভিত্তিক
	-
	৮,৪৬৩
	

	
	উপ-মোট
	৩৯,২৪৩
	৫৮,৬৮৪
	১২,৮৬৪

	সর্বমোটঃ
	৪৭,৫২৬
	৬২,১১৩
	1৭,৭১৮


পদোন্নতি:
বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে হয়ে থাকে। 201৮-1৯ অর্থবছরে বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ৫ জন কর্মচারী ও ৯৫ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
বিজেএমসি’র মিলসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

১১জুন ২০১৮তারিখে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের সাথে মিলসমূহের ‘২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি’ বিজেএমসি’র সভাকক্ষে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন’র চেয়ারম্যান কার্যক্রম শেষে বিজেএমসি’র সার্বিক বিষয়ে এবং নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

[image: image14.jpg]I T

03b-05 TR
KIF 3

k) ﬁrzwwﬁt R e s g





বিজেএমসি’র সাথে মিলসমূহের ‘২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বিজেএমসি’র মিলসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা ৭ ফেব্রুয়ারী 2019 সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বিজেএমসি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রকল্প প্রধানগণ এবং মিলসমূহের ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১ জুলাই ২০১8 হতে ৩০ জুন ২০১9 সময়কালের জন্য সম্পাদিত ‘বার্ষিক র্কমসম্পাদন চুক্তি ২০১8-19’এর বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বিজেএমসি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে 40.20 এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ২০.70 নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। বিজেএমসি’র মোট প্রাপ্ত নম্বর 60.90।

শুদ্ধাচার চর্চা: 
বিজেএমসি-তে সর্বস্তরের কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার চর্চার জন্য অঙ্গীকারা বদ্ধ। চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে পরিচালক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি শুদ্ধাচার চর্চার বিষয় সমূহ মনিটরিং করছেন। বিজেএমসি-তে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলচর্চার ফলশ্রুতিতে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে বিজেএমসি 2018-19 অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেঃ
· নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক ৪টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।
· নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
· ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।
· উত্তম চর্চার (best practice) তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
· অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে ৪টি  সভা করা হয়েছে।
· কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা 1982; সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা 1979 এবং সচিবালয় নির্দেশমালা 1979 এবং সচিবালয় নির্দেশমালা 2014 সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এতে ২৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
· জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে ৯৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
· বিজেএমসি ও মিলের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পাসপোর্ট করার জন্য অনাপত্তি (NOC)  প্রদান সংক্রান্ত বিধি, মিলের অডলট পণ্যের অনুমোদন নীতিমালা এবং বিজেএমসি’র কর্মকর্তাদের টেলিফোন সংযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করে ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
· বিজেএমসির ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইকন হালনাগাদ করা হয়েছে।
· তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন করা হয়েছে।
· দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর 106 (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত করে তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অবহিত করা হয়েছে।
· তথ্য বাতায়নে বিজেএমসির স্ব প্রনোদিত তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে।
· তথ্য অধিকার আইন 2009; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, 2011 এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, 2017 সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অবহিত করা হয়েছে।
· তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে।
· দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম (ই-মেইল/এসএমএস)-এর ১০০% ব্যবহার করা হয়েছে।
· ভিডিও/অনলাইন/টেলি-কনফারেন্স আয়োজন (স্কাইপ/ম্যাসেঞ্জার, ভাইবার ব্যবহারসহ) করা হয়েছে।
· দাপ্তরিক সকল কাজে ইউনিকোড এর ১০০% ব্যবহার করা হয়েছে।
· ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মধ্যমে ক্রয় কার্যসম্পাদন করা হয়েছে।
· সোস্যাল মিডিয়া বিশেষ করে ফেসবুক ব্যবহার করে নাগরিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
· পিপিএ 2006-এর ধারা 11(2) ও পিপিআর 2008 এর বিধি 16(6) অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা 2018-19 প্রণয়ন করা হয়েছে।
· বিজেএমসির ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।
· দপ্তর/সংস্থা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।
· সচিবালয় নির্দেশমালা 2014 অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে।
· বিজেএমসিতে ২টি গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে।
· নৈতিকতা সম্পর্কিত পোস্টার/লিফলেট প্রচার করা হয়েছে।
· বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
· কর্মকর্তা-কর্মচারি বদলীকালে প্রমিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।
· জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, 2018-19 প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয় এ দাখিল করা হয়েছে।
· নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় এ দাখিল করা হয়েছে।
অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি:
বিজেএমসিতে সব সময় যে কোন যৌক্তিক অভিযোগ গ্রহণ করে তা নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম আন্তরিকতা ও অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে সমাধান করা হয়ে থাকে। প্রশাসন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত যথাযথ অভিযোগ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৯১টি বিভাগীয় মামলা চলমান আছে, তার মধ্যে ১০টি মামলা নিষ্পত্তির পর্যায়ে রয়েছে। 
বিভাগীয় মামলা:

	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
	অনিষ্পন্ন  বিভাগীয় মামলার সংখ্যা

	
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত 
	অব্যাহতি 
	অন্যান্য দণ্ড
	মোট
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অবসর প্রদান ও অবসরোত্তর পাওনাদি পরিশোধ:
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে মহাব্যবস্থাপক হতে এসিও পর্যায়ের ৩ জন কর্মকর্তা এবং মিলের ব্যবস্থাপক বা তদুর্দ্ধ ০২ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫ জন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদে কর্মরত ১২ জন কর্মচারিকে অবসর প্রদান করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ে মোট ২০ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারিকে অবসরোত্তর চূড়ান্ত পাওনাদি (গ্রাচুইটি) পরিশোধের আদেশ জারি হয়েছে। বর্তমানে বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং মিল সমূহের মোট ৯১৯১ জন শ্রমিক কর্মচারির গ্রাচুইটি এবং অন্যান্য পাওনা বাবদ মোট ২৪৪৪.৬৩ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।
চিকিৎসা:

· বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও মিল সমূহে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ সালে মোট ৯৯,১৬৬ শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়। 

· মিলসমূহের শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের সন্তানদের সরকারী ঘোষনা অনুযায়ী টিকাদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করানো হয়ে থাকে।  

· প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহে প্রায় ১১,৫০০ জনকে কৃমি নাশক ঔষধ সেবন করানো হয়। 

· প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহে শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ জনের রক্তের শর্করা পরীক্ষা ও  প্রায় ১৮,৫০০  জনের রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসার পরামর্শ দেয়া হয়। 

· প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের প্রায় ১,০০০ জন কর্মচারী, কর্মকর্তাদের হৃদরোগ, স্ট্রোক ও উচ্চ রক্তচাপ ঝুকি নির্ণয়ের জন্য এসি আর ফরম পূরণের সময় রক্তে চর্বি (Lipid profile) ও ইসিজি করানো হয় এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়। 

· মিলসমূহের প্রায় ১,৫০০ জন  শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় ও ০৮ জনের হেপাটাইটিস বি ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। 

· মিলসমূহের শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। 

· শ্রমিক ক্যান্টিন, শ্রমিক টয়লেট, শ্রমিক কোয়ার্টার ও আশপাশের ড্রেন ও পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন করা হয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়।
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স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা
সামাজিক দায়বদ্ধতা:
বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এবং এর মিলসমূহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ‘‘কর্পোরেট সোসাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)’’/সামাজিক দায়বদ্ধতা এর আওতায় যথাসম্ভব অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশ পাট শিল্পের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। কাঁচা পাট উৎপাদন থেকে উৎপাদিত পাট পণ্য রপ্তানি/বাজার জাত করা পর্যন্ত বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন দেশের পাট শিল্পের সাথে জড়িত বিশাল জনগোষ্ঠী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করছে। এছাড়া সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে বিজেএমসি বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সেবামূলক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে ১৩টি বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, ২৫টি ক্যান্টিন, ক্লিনিক, ২০টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং এ্যাথলেটিকস, সাইক্লিং, ভলিবল (মহিলা), হ্যান্ডবল (মহিলা), কাবাডি (মহিলা), ভারোত্তোলন (মহিলা), তাইকোয়ান্ডো, উশু, জিমন্যাস্টিক, ফুটবল (মহিলা), ফুটবল (পুরুষ) ও মাস্টার্স  এ্যাথলেটিকস টিম রয়েছে। 

ক্রীড়াঙ্গন:
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে বিশেষ করে ১৯৮০ সন হতে বিভিন্ন জাতীয় খেলায় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিজেএমসি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। টিম বিজেএমসি বিভিন্ন জাতীয় খেলায় সাফল্যের সাথে অংশ গ্রহণ করে দেশের ভাবমুর্তি উজ্জল করেছে। ১৪-১৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে ডেমরাস্থ করিম জুট মিলের মাঠে বিজেএমসির ৩৮তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক, এমপি ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে উদ্ভোধন করেন। উক্ত উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। বিজেএমসির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ নাছিম এনডিসি উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মন্ডলী, সচিব, বিভিন্ন প্রকল্প প্রধানগণ, বিভিন্ন টিমের টিম ম্যানেজার, বিভিন্ন ইভেন্টের প্রশিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। ১৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে পূরস্কার বিতরন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহ-ধর্মিনী মিসেস হাসিনা গাজী। ঐ দিনই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।
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৩৮তম বিজেএমসি বার্ষিক কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯
বিদ্যালয় বাতায়ন:
বিজেএমসি’র প্রায় ১১১৯ জন কর্মকর্তা ২১৭৫ জন কর্মচারী ও ২৮০০০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারির সন্তানদের স্বল্প খরচে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ১3টি বিদ্যালয় চালু রয়েছে। তন্মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০৯টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ০৩টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১টি। শিক্ষারমান বেশ ভালো হওয়ায় কর্মচারী-শ্রমিকের সন্তান ছাড়াও বাহিরের অনেক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে থাকে। সর্বমোট  135 জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন।
বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় যেমন- পিইসি-তে 538 জন, জেএসসি-তে 837 জন এবং এসএসসি-তে 1016 জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে 2225 পাশ করেছে। যার মধ্যে পিইসি-তে 35জন, জেএসসি-তে 08- জন এবং এসএসসি-তে-37 জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। স্কুলগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ফান্ড হতে জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রদান করা হয়ে থাকে।
পাট ক্রয় ও উৎপাদন:

পাটক্রয়:
বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ডিজিটালাইজড বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পাট বিভাগের পাটক্রয় কার্যক্রমে অনিয়ম,অব্যবস্থাপনা সমুলে নির্মূল করা এবং জবাব দিহিতা নিশ্চিত কল্পে ডিজিটাল ক্রয় ব্যবস্থাপনা (Software ভিত্তিক Monitoring) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ পাট মৌসুমে বিজেএমসি এর আওতাধীন মিলগুলো ৪৫৭.৩৩ কোটি টাকার (২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ পাট মৌসুমের দেনা যথাক্রমে ৭৪.৫০ ও ৩৮২.৮৩ কোটি টাকা) বিপুল পরিমাণ দেনা নিয়ে মৌসুম শুরু করে। তাই মিলগুলোর পক্ষে নতুন করে পাটক্রয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে মিল গুলোর পক্ষে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা ও মান অনুযায়ী পাটক্রয় করা সম্ভব হয়নি।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাটক্রয় (৩০/০৬/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

পাটক্রয়ের নীট লক্ষ্যমাত্রা

- ১৭.৯০ লক্ষ কুইন্টাল
ক্রয়কৃত পাটের পরিমাণ

 - ৫.৯৯ লক্ষ কুইন্টাল
প্রতি কুইন্টাল গড় দর (টাকা)
 
 - ৪৬৭৫.৭৮ টাকা
মোট ক্রয়কৃত পাটের মূল্য        
- ২৭৯.৮৮ কোটি টাকা
বিজেএমসি’র মিলসমূহের উৎপাদিত পণ¨:
পাটকল সমূহে কাঁচাপাট প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে পাটকল সমূহে হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি, ব্লাংকেট, এবিসি (জিওজুট), উন্নতমানের পাটের সূতা, বিভিন্ন প্রকরণের ডাইভারসিফাইড জুট ব্যাগ ও কাপড় (ফাইনার জুট ফ্যাব্রিক, ইউনিয়ন জুট ফ্যাব্রিক , ইউনিয়ন ক্যানভাস) এবং পাটের বহুমুখী পণ্য যেমন-ফাইল কভার, ফ্যাশন ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ,লেডিস হ্যান্ড ব্যাগ, সেভিং কিটস, নার্সারি পট, নার্সারি সিট, জুট টেপ, কুশন কাভার, পর্দা ও কাপড়, ব্লিচড ও বিভিন্ন ও রঙ্গীন কাপড় ইত্যাদি ছাড়াও রটপ্রুফ পাটের কাপড় এবং কাপড় দ্বারা রটপ্রুফ পাটের কাপড়ের ব্যাগ ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এছাড়া নন-জুট তিনটি মিলের মধ্যে (১) মিল ফার্নিশিং এস্ট্রবোর্ড ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে পেপার টিউব (২) জুটো ফাইবার গ্লাসইন্ডাস্ট্রিজ এ পাটজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে জুট প্লাস্টিক সামগ্রি (৩) গালফ্রাহাবিব এ পাট শিল্পে ব্যবহারের জন্য যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদিতহয়।
২০১৮-১৯ অর্থবছরের উৎপাদন:
· ২০১৮-১৯অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট উৎপাদন ১,১০,৬৪১ মেঃটন এর উৎপাদন ৬৯,১১১ মেঃটন, অর্জিত হার ৬২.৪৬%।
· ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিদিন গড় উৎপাদন ২৪৯.৬২ মেঃটন, পক্ষান্তরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিদিন গড় উৎপাদন ছিল ৪৭০.৫৭ মেঃটন।
· ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট চালু তাঁত ছিল ৪১২৮ টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট চালু তাঁত ৫৬২৬ টি।
বিপণন:
বিপণন ও বিক্রয় বিভাগের কার্যাবলী মূলত অভ্যন্তরীন বিক্রয় ও বৈদেশিক বিক্রয় এ দু’টি উপ-বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বৈদেশিক উপ-বিভাগের কার্যাবলী পণ্যভিত্তিক যথা- হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি ইত্যাদি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিজেএমসি’র বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল 1,09,500 মে.টন। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৮,৩৬৫.৯২ মে.টন পাটজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে, যার মূল্য ৫৯২.৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার ৫৩.৩০% অর্জিত হয়েছে। লক্ষ্য মাত্রা অজ©নের লক্ষ্যে বিপণন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ বহি:বিশ্বে পাটপণ্যের বাজার সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে বছর ব্যাপী কম©কৌশল গ্রহন করে।
২০১৮-১৯ সালের প্রতিবন্ধকতাসমূহ:
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিপণন বিভাগ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হয়েছে-

· ভারত বাংলাদেশের পাটপণ্যের একটি বড় বাজার। সম্প্রতি ভারত বিজেএমসি’র পাটপণ্যের উপর টন প্রতি স্যাকিং ব্যাগে ১১,৫৪৫.৬৩ টাকা, জুট ইয়ার্নে ১৩,৪৯৬.৩৫ টাকা এবং হেসিয়ান ও সিবিসি কাপড়ে ২৯,২২০.৯০ টাকা (প্রায়) এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করায় বিজেএমসি’র অধীনস্থ মিলগুলোর উৎপাদিত পণ্যের ভারতে রপ্তানি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
· পাট পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাজার- সুদান, সিরিয়া, ইরান ইত্যাদি দেশসমূহে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে এসব বাজারে পাট পণ্যের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
· ভারতে রপ্তানি কমে যাওয়ায় ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট (এমপিএ) পণ্যের বাজারে ব্যাপক মাত্রায় বেসরকারী পাটকলসমূহের আগমণ ঘটায় এবং ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক পুরাতন বস্তা পুন:ব্যবহারের ফলে এখাতে বিজেএমসি’র পণ্য বিক্রয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।
· এছাড়া বৈদেশিক বাজারে পাটপণ্যের (বিশেষত: সিবিসি) বিকল্প রেপিয়ার লুম এবং সোলজার লুমের পণ্যের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত উন্নত মানের হেসিয়ান কাপড় সিবিসি পণ্যের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
· আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া, লেবানন এসব দেশে ডলারের মূল্যের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতার কারণে তাদের আমদানী খরচ বেড়ে গিয়েছে। ফলে এসব বাজারে পাট পণ্যের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ:
বিজেএমসি’র বাজার প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলা এবং ক্রেতার সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিজেএমসি-র পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করতঃ ক্রেতাদের সার্বিক সহোযোগিতায় বিপণন বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:
· বিক্রয় বরাদ্দের মেয়াদ অনির্দিষ্ট সময়কাল এর পরিবর্তে ৪ (চার) মাস করা হয়েছে।
· স্থানীয় এবং বৈদেশিক বিক্রয় ডেস্ক আলাদা করে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে।
· অঞ্চল ভিত্তিক ডেস্ক এর পরিবর্তে পণ্যভিত্তিক ডেস্ক বন্টন করা হয়েছে। ফলে বিক্রয় প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে এবং লোকবলের সুষ্ঠু 
ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। 
· বিক্রয় রেজিস্টারে ক্রেতাভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
· ক্রেতা ভিত্তিক নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।
· বিক্রয় বরাদ্দের শর্তসমূহ আরও সহজীকরণ করা এবং আরও ব্যবসা বান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
· স্থানীয় বিক্রয় এর ক্ষেত্রে সাবসিডি ২৫-৫০% ডিসকাউন্ট দিয়ে মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
· খুলনা অঞ্চলের মিলগুলোর পরিবহন খরচ কমানোর লক্ষ্যে ঐ অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য মংলা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা 
হচ্ছে।
· এফওবি রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্রেতাদের stuffing charge বহন করার নিয়ম রহিত করা হয়েছে।

· মধ্যবর্তী ক্রেতাগণকে উৎসাহিত করা এবং প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে বিজেএমসি’র Website এ মূল্য তালিকা 
প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে।
· মাসিক মূল্য নির্ধারণ এর পরিবর্তে চাহিদা ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
· সরাসরি মিল থেকে স্থানীয় বিক্রয় করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
· দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের মাধ্যমে নিয়মিত বিক্রয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

· বিক্রয় প্রক্রিয়ায় তদারকি বাড়ানোর লক্ষ্যে বরাদ্দপত্র রপ্তানি প্রধানের পরিবর্তে প্রকল্প প্রধানের বরাবরে প্রেরণ করা হচ্ছে।
· Irrevocable L/C, confirm L/C, back to back L/C, bank guarantee এর বিপরীতে মূল্য প্রদান প্রক্রিয়া 
সহজীকরণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

	পাটজাত পন্য

বিক্রয় কার্যক্রম
	২০১৭-১৮
	২০১৮-১৯

	
	লক্ষ্যমাত্রা
	অর্জন
	অর্জনের হার (%)
	লক্ষ্যমাত্রা
	অর্জন
	অর্জনের হার (%)

	স্থানীয় বিক্রয়

(মে. টন)
	27000
	25419
	94.14%
	22500
	২৯৩৩৫.৫৯
	১৩০.৩৮%

	রপ্তানি

(মে. টন)
	100000
	86676
	86.68%
	87000
	২৯০৩০.৩৩
	৩৩.৩৭%

	মোট বিক্রয়

(মে. টন)
	127000
	112095
	88.26%
	109500
	৫৮৩৬৫.৯২
	৫৩.৩০%


২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ সালের স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি (মেঃ টন)
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এক নজরে গত ১৮বৎসরের স্থানীয় ও বৈদেশিক বিক্রয়ের তথ্যাবলী:
                                                                                                                                        কোটি টাকায়
	ক্র:নং
	অর্থবছর
	মিলের সংখ্যা
	রপ্তানি আয়
	স্থানীয় বিক্রয় আয়
	মোট আয়

	1
	2001-02
	35
	642.81
	118.84
	761.65

	2
	2002-03
	25
	520.09
	90.41
	610.5

	3
	2003-04
	25
	440.81
	78.58
	519.39

	4
	2004-05
	25
	396.25
	86.67
	482.92

	5
	2005-06
	25
	507.62
	68.54
	576.16

	6
	2006-07
	25
	438.82
	82.26
	521.08

	7
	2007-08
	25
	471.21
	101.97
	573.18

	8
	2008-09
	25
	404.45
	136.49
	540.94

	9
	2009-10
	27
	654.15
	279.97
	934.12

	10
	2010-11
	21
	915.06
	343.14
	1,258.20

	11
	2011-12
	27
	1060.7
	214.49
	1,275.19

	12
	2012-13
	25
	1380.45
	316.18
	1,696.63

	13
	2013-14
	25
	629.42
	424.92
	1,054.34

	14
	2014-15 
	23
	810.61
	260.016
	1,150.80

	15
	2015-16 
	23
	৭০২.৪৬
	৪৯৬.০০
	১,১৯৮.৪৬

	16
	2016-17 
	23
	৭৮৫.৫৮
	৪০৫.১২
	১,১৪১.১৬

	17
	2017-18 
	22
	835.86
	328.69
	1,164.55

	১৮
	২০১৮-১৯
	২২
	২৫৬.৮৫
	৩৩৬.১২
	৫৯২.৯৭
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২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত চুক্তি:
· বিজেএমসি - খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে ১৫৭৬৯ মে.টন পাটপণ্য সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হয় যার মূল্য ২৩৬.৪০ কোটি টাকা।
· বিজেএমসি - বিএডিসি’র মধ্যে ২০৮৮.৮৭ মে.টন পাটপণ্য সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হয় যার মূল্য ৩৩.৫৩৬ কোটি টাকা।
স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণে ২০১৮-১৯ সালের কার্যক্রম:

(ক)  ০৪-০৬ অক্টোবর ২০১৮ উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ:
০৪-০৬ অক্টোবর ২০১৮ সময়ে সকল জেলা ও উপজেলায় ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রনাধীন মিল ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, নরসিংদি, সিরাজগঞ্জ এ ৬টি জেলায় অনুষ্ঠিত মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া বাগেরহাট ও রাজশাহী এ ২টি জেলার মেলায় সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ অংশগ্রহণ করে। 

(খ) ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট (এমপিএ)-২০১০ বাস্তবায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত পদক্ষেপ:
· এমপিএ-২০১০ এর আওতায় প্রাথমিকভাবে ৬টি পণ্য এবং পরবর্তীতে সংযোজিত ১৩টি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিজেএমসি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেছে: 

· বিজেএমসি’র পাশাপাশি বর্তমানে মিলসমুহকেও এমপিএ পণ্যসমুহের জন্য বিক্রয় বরাদ্দ ইস্যু তথা পণ্য বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এতে করে এ পণ্যের বিক্রয় প্রক্রিয়া আরো বেশি সহজ ও ক্রেতাবান্ধব হয়েছে।
· চাল মোড়কীরকরণের জন্য ৫০ কেজি ধারণক্ষম ৩৭” x ২২.৫” সাইজের ৩৬০ গ্রাম, ৫৫০ গ্রাম, ৬০০ গ্রাম এই ৩ টি ব্যাগের সাথে নতুন করে ৩৬” x ২২.৫” সাইজের ৩৪০ গ্রামের হেসিয়ান ব্যাগ ও ৫৩৬ গ্রামের স্যাকিং ব্যাগ এবং ৩৭” x ২২.৫” সাইজের ৬৫০ গ্রামের স্যাকিং ব্যাগ বাজারে ছাড়া হয়েছে। এছাড়া ২৮” x ১৮”, ২২০ গ্রাম সাইজের ২৫ কেজি চাল ধারণক্ষম হেসিয়ান ব্যাগ এবং আদা, রসুন, পেয়াজ, মরিচ মোড়কী করণের জন্য ৪০” x ২৪”, ২২০ গ্রাম, ৬ x ৬ সাইজের একটি ব্যাগ বাজারে ছাড়া হয়েছে। অধিকন্তু, ক্রেতাদের চাহিদানুযায়ী যে কোন প্রকরণের ব্যাগ ক্রয়ের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।
· ৩৭” x ২২.৫” সাইজের হেসিয়ান এবং স্যাকিং ব্যাগসমুহ ইতোপূর্বে ৫০/- টাকা দরে বিক্রি করা হলেও বর্তমানে এমপিএ বাস্তবায়ন তথা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের অংশ হিসাবে বর্ণিত সাইজের ব্যাগসমুহের মূল্য প্রতি পিস ৩৭/-টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে ৩৬” x ২২.৫” সাইজের হেসিয়ান ও স্যাকিং প্রতি পিস ব্যাগের মূল্য ৩৬/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
· এমপিএ পণ্যসমুহকে আকর্ষণীয় মূল্যে বাজারে ছাড়ার লক্ষ্যে এ খাতের জন্য নির্ধারিত ব্যাগসমুহের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাবসিডি যোগ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে করে বেসরকারী পাটকলসমুহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের প্রতিযোগীতামূলক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।
· “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০” সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা ‍সৃষ্টি করা এবং এ আইন বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য সারা দেশে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ব্যাপক আকারে পোষ্টার, লিফলেট বিলি করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং সরকারী/বেসরকারী টিভি চ্যানেলসমুহে টিভি স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
· এমপিএ পণ্যসমুহের আকর্ষণীয় মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে জাতীয় পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলসমুহে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
বিদেশে বিভিন্ন মেলা ও ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ:
বিজেএমসি বৈদেশিক বাজারে পাট পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করার পাশাপাশি ক্রেতাগণের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট আছে। বিভিন্ন দেশে পাট পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বৈদেশিক ক্রেতাগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। তাছাড়া ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত বিদেশের বাজারে বিভিন্ন প্রকার মেলায় বিজেএমসি অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জার্মানী, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়। এসব সফরের ফলে ইতোমধ্যে ঐ সমস্ত বাজার হতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। 
পরিকল্পনা বিভাগ:
যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ:
· প্রধান কার্যালয় হতে প্রদত্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য মিল ওয়ারী পরিদর্শন, মিল ওয়ারী প্রতিবেদন প্রেরণ এবং মেশিনারী রক্ষণাবেক্ষণ এর অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা ।
· মিলের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ পরিস্থিতি (স্থানীয় ও আমদানীকৃত) পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষন ও মতামত প্রদান। অপ্রচলিত, পুরাতন এবং ব্যবহারের অনুপযোগী যন্ত্রপাতি এবং মেশিনারী যাহা মাত্রানুযায়ী/কাংখিত উৎপাদন দিতে সক্ষম নহে ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি ও মেশিনগুলোকে কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনে সহায়তা করা।
· মিল মেশিনারীর জটিল ধরনের ত্রুটি দুরীকরনার্থে মিলের প্রকৌশলীদেরকে পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এক মিলের যন্ত্রাংশ অন্য মিলে প্রদান পূর্বক সহায়তা করা।
· ব্যয় বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরী মতামত প্রদান করা। 

· আমদানী ও ক্রয় নির্ভরশীলতা কমাইয়া আনার লক্ষ্যে মিল ওয়ার্কশপগুলিতে খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি এবং ওয়ার্কশপ কর্মকান্ড নিয়মিত পর্যালোচনা করা।
· মিল মেশিনারী বন্ধের কারনে প্রদত্ত অলস মজুরী নিয়মিত/প্রতিমাসে পর্যালোচনা করা। 

· উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত বিভাগসমূহ যথা- উৎপাদন বিভাগ, রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ ও মান নিয়ন্ত্রন বিভাগের কর্মকান্ডের সহিত নিয়মিত সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা পূর্বক উৎপাদনে সহায়তা করা। 

· সংস্থার অধীনস্থ মিলগুলির মেশিনারীর ব্যালান্সিং, মর্ডানাইজেশন, রিহ্যাবিলিটেশন ব্যাপারে যাচাই/তদন্ত এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহনের ব্যাপারে সহায়তা করা। 

· সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকল্পে এবং মিলের প্রয়োজনে প্রকৌশলীদের আন্ত:মিল পদায়নের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা এবং তাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা।
· সংশ্লিষ্ট পরিচালক, বিজেএমসি কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রণালয় এবং সরকারী অন্যান্য কার্যালয়কে চাহিদা মাফিক তথ্যাদি প্রদানসহ দাপ্তরিক কর্মকান্ডে সাহায্য করা। 

বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ: 

· বিধি মোতাবেক মিলসমূহের বিদ্যুৎ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈদ্যুতিক কার্যক্রম সমূহের তদারকী এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় খরচ নিয়ন্ত্রনের দিক নির্দেশনা, বাস্তবায়ন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা সভায় বিদ্যূৎ সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করা। 

· বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও যথারীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিল পরিদর্শন, প্রতিবেদন পেশ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। 

· মিল গুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিডিবি, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো, পল্লী বিদ্যূতায়ন বোর্ডসহ সকল বিদ্যূৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের সহিত সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা। 

· মিলগুলির বিদ্যূৎ সরবরাহের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং প্রতিকারক বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে বিজেএমসির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপন করা। মিলের সুইচগীয়ার, ট্র্যান্সফরমার ইত্যাদিতে কোনরুপ গোলযোগ দেখা দিলে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক উহা মেরামতের বিষয়ে মিলকে প্রয়োজনী উপদেশ/নির্দেশনা প্রদান করা। 

· ব্যয়বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরী মতামত প্রদান করা। অব্যবহৃত যন্ত্রাংশগুলি সম্ভাব্য রুপান্তরের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা। 

· মিলওয়ারী মাসিক বিদ্যুৎ বিল ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ পর্যালোচনা করা। 

· বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও লোডশেডিং এর কারণে মিল সমূহের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নির্নয় করা। 

· বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি এবং মিল মেশিনারীর জটিল ধরনের ত্রুটি দূরীকরনার্থে মিলের প্রকৌশলীদের পরামর্শ প্রদান করা। 

· সংশ্লিষ্ট পরিচালক, বিজেএমসি কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রণালয় এবং সরকারী অন্যান্য কার্যালয়কে চাহিদা মাফিক তথ্যাদি প্রদানসহ অফিসিয়াল কর্মকান্ডে সাহায্য করা।
· ২০১৮-১৯ র্অথবছরে বিজেএমসি’র মিলগুলোতে রক্ষণাবক্ষেণকৃত/সংরক্ষতি মিশিনারী ও ইক্যুইপমন্টে এর সংখ্যা ২০৮১১টি।
পুরকৌশল শাখা:
কর্মপরিধি: বিজেএমসি ও এর অধীনস্থ মিলগুলোর নতুন অবকাঠামো/ভবন নির্মাণের নকশা, ডিজাইন পরীক্ষাকরণ ও অধিকতর স্বল্প ব্যয়ে উপযোগী অবকাঠামো/ভবন নির্মাণে মিলকে কারিগরী সহায়তা, অনুমোদন ও তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। 

আরএফকিউ এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত কাজ:
· হিসাব বিভাগের Interior Decoration এর কাজ।
· সংস্থার ৪র্থ তলায় ক্রীড়া দপ্তরে অত্যাধুনিক লাইব্রেরী স্থাপন কাজ।
· বন্ধকৃত আদমজী জুট মিলের সিদ্ধিরগঞ্জ মৌজায় কাটাতারের বেড়ার কাজ।    

· বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে নব-নির্মিত ভবনের গ্যারেজে ষ্টীলের গেইট স্থাপন কাজ
· মানিকগঞ্জস্থ লেমুবাড়ীতে পাট পাতা থেকে পানীয় তৈরির ভাড়াকৃত গুদাম সংস্কার ও মেরামত কাজ।
· ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় বিজেএমসির মিনি প্যাভিলিয়ন নির্মান কাজ।
· পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের অফিসকক্ষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।
· বিজেএমসির ৭ম তলায়  ২টি কক্ষে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন কাজ (চলমান)

· মানিকগঞ্জস্থ লেবুবাড়ীতে পাট পাতা থেকে পানীয় তৈরির ভাড়াকৃত গুদাম সংস্কার ও মেরামত কাজ (২য় ধাপ চলমান)।
ই-জিপিতে দরপত্র আহবান:
· বিজেএমসি’র ৭ম তলার কনফারেন্স রমের রিনোভেশন কাজ।    

· কায়েতপাড়া মৌজায় ভূমি উন্নয়ণ কাজ  

· আধুনিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ফ্যাশন ডিজাইন কেন্দ্র স্থাপন কাজ।
পিপিপি প্রকল্প:
পিপিপি প্রকল্প (নো-ভিউ গেষ্ট হাউজ শীর্ষক প্রকল্প), চট্টগ্রাম।
প্রকিউরমেন্ট পর্যায়ে:
· শেখ হাসিনা সোনালি আঁশ ভবন প্রকল্প মতিঝিল, ঢাকা

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:
· বিজেএমসি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ফ্যাশন ডিজাইন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ (চলমান)।
· সরিষাবাড়ীস্থ পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় তৈরির কারখানা স্থাপন নির্মাণ কাজ  সম্পন্ন হয়েছে ।
· পাট পলিমার থেকে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট প্রকল্প নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়)।
· পাট পাতা থেকে পানীয় উৎপাদনের জন্য পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে (লেমুবাড়ী,মানিকগঞ্জস্থ)।
পরিকল্পনা উপ-বিভাগ:
পরিকল্পনা উপ-বিভাগ এর কার্যক্রম: 

· বিজেএমসি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসেই বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আহ্বান করা হয়।
· বস্ত্র  ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে চাহিত প্রকল্প ও পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়।
· বিজেএমসি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পগুলোর বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি পূর্বক চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সহ সংস্থার বিভিন্ন দপ্তরে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
· অত্র দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর তৈরি করে প্রেরণ করা হয়।
· ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চল হতে প্রাপ্ত ধীরগতি সম্পন্ন মালামালের এবং অন্তবর্তীকালিন সময়ের জন্য সুইং পাটর্স, বল বিয়ারিং ও চেইন ইত্যাদির ছাড়পত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে মিলকে অবহিত করা হয়েছে।
· ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের মিলের বিভিন্ন প্রকার স্ক্র্যাপ মালামাল বিক্রির টেন্ডারসহ অন্যান্য কাযক্রমের নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণের পর কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে অনুমোদন প্রাপ্তির পর মিলকে অবহিত করা হয়েছে।
· মিলসমূহে পিপিআর-২০০৮ (হালনাগাদ সংশোধনী) অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে। 

· বিজেএমসি’র প্রধান কাযালয়ের বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়ের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। 

ভান্ডার ক্রয়:
· বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়ে এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ২০১৮ -১৯ অর্থ বছরের জন্য Annual Procurement Plan (APP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন মালামাল এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
· মিলসমূহে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে।
উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) এডিপিভূক্ত প্রকল্প:
১। শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল প্রকল্প (মাদারগজ্ঞ, জামালপুর):
এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুপাতে পাট এবং তুলার সংমিশ্রণে কাপড় উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৮৮৫.৩৭ লক্ষ টাকা। জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইইনসি’র শাখা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের Soil test, Topographic drawing and layout plan প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাটের কাজ শেষ পর্যায়ে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির মাটি ভরাট ও পূর্ত কাজ বাবদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইইনসি’র শাখাকে ৯৩৫.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী ক্রয় বাবদ ৬৩.৪০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। অব্যয়িত ১.৬০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
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                                                প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর                        প্রকল্পের মাটি ভরাটের  কার্যক্রম
২। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন এর আওতাধীণ ০৩ (তিন)টি মিল বিএমআরইকরণ প্রকল্প: সরকারী অর্থায়নে তিনটি মিল (ইউএমসি, জেজেআই, গালফ্রা হাবিব) বিএমআরইকরণ করার জন্য ১৭৩.৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি ২৬/০৬/১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকুলে ছাড়কৃত অর্থ ২.৫০ কোটি টাকা হতে ২.১৩ কোটি খরচ করা হয়েছে। অব্যয়িত ০.৩৭ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
৩। করিম জুট মিলস লিঃ ও দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ এ ফেল্ট ইউনিট স্থাপন এবং কেএফডি মিলস লিঃ এর বহুমুখী ইউনিটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্প: এ প্রকল্পটি ৩৩৬০.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির পূর্ত ও ক্রয়কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইইনসি’র শাখার পূর্ত পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকুলে ছাড়কৃত ২৫০.০০ লক্ষ টাকা হতে ২২৮.১০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অব্যয়িত ২১.৯০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
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“বহুমুখী পাটপণ্য”

(খ) এডিপি বর্হিভূত প্রকল্প:

১। পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় তৈরির পরীক্ষামূলক প্রকল্প (পাইলট):
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিশ্বে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে জনাব এইচ এম ঈসমাঈল খান পাট পাতা থেকে পানীয় উদ্ভাবন করেন। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে জনাব এইচ এম ঈসমাঈল খান এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সর্ব প্রথম পাট পাতা থেকে তৈরি পানীয় জার্মানির Intertrop UG (মে ২০১৯ হতে Intertrop UG Intertrop GmbH এ পরিণত হয়েছে) Intertrop UG, Germany এবং বিজেএমসি’র সাথে ২০১৭ সালে স্বাক্ষরিত MoU এর ধারাবাহিকতায় Intertrop GmbH কর্তৃক গত ০৪/০২/২০১৯ তারিখে উপস্থাপিত ‘Research and Consultation Work: Development and Promotion of Organic Dried Jute Leaf Drink’ নামক আরও একটি যৌথ গবেষণা প্রস্তাবনা বিজেএমসি’র নিকট উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক এর নেতৃত্বে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বিজেএমসিসহ ০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ২২/০৪/২০১৯ তারিখে জার্মানির স্টুটগার্ট শহর সফর করেন। 

	
	

	জার্মানী সফরকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধ দল


	বিজেএমসি’র পরিচালক (উৎপাদন ও পাট) এবং Intertrop GmbH এর Managing Director Mr. Julian Sebastian Börner MOU স্বাক্ষর করছেন 




২। পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্প:

সোনালি ব্যাগ প্রকল্পটি ২০১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিজেএমসি’র অধীনে ঢাকার ডেমরাস্থ লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার ব্যাগ উৎপাদনের সক্ষমতা নিয়ে প্রকল্পটি চালু রয়েছে। দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের নির্মিত্তে বিজেএমসি’র কর্তৃপক্ষ ২৪৬.৭৮ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেয়। এ লক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আশা করা যায় কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে। পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষনার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শত ছিয়ানব্বই দশমিক উননব্বই) লক্ষ টাকার সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৭২ টা দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। শুধুমাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছেনা। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। 
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সোনালি ব্যাগ

৩। শেখ হাসিনা সোনালি আঁশ ভবন নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি পিপিপি এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।


                                            প্রস্তাবিত “শেখ হাসিনা সোনালি আঁশ ভবন”
৪। বহুমূখী পাট পণ্য উৎপাদন ফ্যাক্টরী স্থাপন, ডেমরা, ঢাকা প্রকল্প (করিম জুট মিলস লি:): প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৮৩০২.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি একনেক সভায় উপস্থান করা হয় এবং প্রকল্পটির পিপিপিতে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেছেন। 
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“বহুমুখী পাটপণ্য”
৫। পাট হতে ভিসকস উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প: জিওবি অর্থায়নে ১২৯৮৪২.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে । সে লক্ষ্যে গত ০৭.০২.২০১৮ তারিখে বিজেএমসির সাথে Contract Agreement স্বাক্ষরের মাধ্যমে M/s. Vision Hunters Limited, OY, Finland এর নেতৃত্বে M/s. SciTech-Services Oy Ltd., Finland. & M/s. AF Consult, Sweden সহ একটি Consortium কে Feasibility Study and Report প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। দীর্ঘ কার্যক্রমের মাধ্যমে M/s. Vision Hunters Limited বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত ৪টি Report দাখিল করে :-i) Jute Pulp Production and Analysis (Report number 1) ii) Pilot Scale Research (Report number 2) iii) Market Report (Report number 3) iv) Jute Viscose Concept (Report number 4)  গত ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ এ M/s. Vision Hunters Limited থেকে একটি দল বাংলাদেশে এসে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় গত ২৪.০৩.২০১৯ইং তারিখে বাংলাদেশে পাট থেকে ভিসকস্ সূতা উৎপাদনের কারখানা স্থাপন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের Draft Final Report প্রদান করে। চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনটি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর ‍নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২৪-২৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ফিনল্যান্ড সফর করে। সফরকালীন সময়ে M/s.Vision Hunters একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি নিয়ে আলোচনা ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদেরকে নিয়ে  একটি সভা আহবান করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৬। বিজেএমসি’রনিয়ন্ত্রণাধীণ চট্টগ্রামস্থ নো-ভিউ গেষ্ট হাউজের জমিতে মার্কেট, আবাসিক ফ্ল্যাট ও রিসোট’নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পিপিপি গাইড লাইন অনুসারে বিজেএমসি কর্তৃক Project Delivery Team গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক Rangs & Ranks FC Consortium এর সাথে Contract Negotiation সম্পন্ন হয়েছে। Contract Document বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। 
৭। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর আওতাধীন ২২টি মিল বিএমআরইকরণ: ২৮০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জি টু জি ভিত্তিতে চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে CTEXIC নামক চীনা সরকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে।
৮। বিজেএমসি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প: বিজেএমসি’র করিম জুট মিলে বিজিএমসি’র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এটি প্রথম ধাপে প্রায় ৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে ২১/১২/২০১৭ তারিখে। প্রকল্পটির প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। 

৯। প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট মেশিন স্থাপন প্রকল্প: প্রায় ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থার অধীন ক্রিসেন্ট জুট মিল, আমিন জুট মিল এবং ইউএমসি জুট মিলে প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট মেশিন স্থাপনের জন্য বিজেএমসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ক্রিসেন্ট জুট মিল এবং আমিন জুট মিলে ল্যামিনেশন মেশিন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী বোর্ড সভায় ইউএমসি জুট মিলের পরিবর্তে বাংলাদেশ জুট মিলে ল্যামিনেশন প্লান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ: 
মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণী:
(ক) সংস্থার মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক গত ২০১৮-১৯ পাটক্রয় মৌসুমে সময়ে সময়ে বিভিন্ন মিলের পাটক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করে ক্রয়কৃত পাটের আর্দ্রতা ও যাচাইমান পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রাপ্ত অনিয়ম দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং মিলের গুদামে মজুদ পাট পরিদর্শন করে পাটের আর্দ্রতা, যাচাইমান ও সংরক্ষন এর বিষয়ে জোর তদারকি ব্যবস্থা গ্রহন করায় গুনগত মান সম্পন্ন পাটক্রয়ে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। 
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                                                             পাট পরিদর্শন ও আর্দ্রতা পরীক্ষণ
(খ) পাটপণ্যের বিশ্ববাজার ক্রেতার মার্কেট হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক পণ্য উৎপাদনের জন্য মিলের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক সার্বক্ষনিকভাবে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা যেমনঃ পাটের মোড়ার ওজন পরীক্ষা, ইমালশনের স্থায়িত্বকাল ও প্রয়োগের হার পরীক্ষা, স্লাইভার ও সূতার বিভিন্ন গুনগত মানের পরীক্ষা এবং কাপড়ের ভারী/হালকা ও শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণার্থে যথাসময়ে উৎপাদন বিভাগকে অবহিত করার ফলে সঠিক মানের পাটপণ্য উৎপাদন নিশ্চিত হয়ে আসছে। ফলে বিগত বৎসরে ক্রেতাগনের নিকট হতে পণ্যের মানের বিষয়ে কোন দাবী/অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি।

পাট পণ্যের প্রি-শিপমেন্টসার্ভে:
তাছাড়া মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পণ্যের প্রি-শিপমেন্ট সার্ভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ও ক্রেতার আস্থা অর্জন করেছে। ফলশ্রুতিতে মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশি/বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৫৯,৯১১ (উনষাট হাজার নয়শত এগার) বেল তম্মদ্ধে সিরিয়ান ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৭,৫০০(সাত হাজার পাঁচশত) বেল, জর্ডান ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৩০০ (তিনশত) বেল, সুদানী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রায় ২১৫ (দুইশত পনের) বেল পাটপণ্য প্রি-শিপমেন্ট সার্ভে এবং দেশীয় ক্রেতার (খাদ্য বিভাগ) চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৫১,৮৯৬ (একান্ন হাজার আঁটশত ছিয়ানব্বই) বেল পাটপণ্য প্রি-ডেলিভারী সার্ভে করে কোয়ালিটি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। এতে বিজেএমসি’র প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
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                                                                       পাটজাত পণ্যের সার্ভে কার্যক্রম
২। গবেষণা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণী: 

বিজেএমসি’র গবেষণা বিভাগ পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক নতুন নতুন  ডাইভারসিফাইড পাটজাত পণ্য, ফুড গ্রেড পাট পণ্য ও জুট জিও টেক্সটাইল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। 

(ক) ফুড গ্রেড পাটপণ্য উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিং
গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বিজেএমসি’র ০৭ (সাত)টি মিলে বর্তমানে উৎপাদনরত ফুড গ্রেড পাটপণ্যের উৎপাদন কাযক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্যে আনসেপোনিফায়েবল ম্যাটারের উপস্থিতি আইজেও ৯৮/১ এর মাত্রা অনুযায়ী ১২৫০ পিপিএম এর মধ্যে রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি মিল হতে নিয়মিত নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিসিএসআইআর এর ল্যাব হতে পরীক্ষণ করে ফলাফল মিলকে অবহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশী/বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ৮২,০০০/= (বিরাশি হাজার) টাকার ফুড গ্রেড পাটপণ্যের নমুনা বিক্রয় করা হয়েছে।
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ফুডগ্রেড পাটজাত পণ্য
(খ) ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম :
গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ডাইভারসিফাইড পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশী/বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক লোগো ও ডিজাইন অনুযায়ী এবং দেশে/বিদেশে বিভিন্ন সরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৫,৯৫,৯১,০০০/= (পাঁচ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকার ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য সরাসরি গবেষণা বিভাগ হতে বিক্রয় করা হয়েছে।  
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ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য
গ) জুট জিও টেক্সটাইল উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত ।
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত Natural Additive Treated Jute Geo-Textile  প্রযুক্তিটি গত ২৩/১২/২০১৮ইং তারিখে বিজেআরআই এর পরিচালক (কারিগরী) কর্তৃক চট্রগ্রামসথ কেএফডি প্রকল্পে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এর নিকট হস্তান্তর/গ্রহণ করা হয়। প্রযুক্তিটি গ্রহণ করার ফলে ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ন্যাচারাল এডিটিভ ট্রিটমেন্ট জুট জিও টেক্সটাইল বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হবে।  জুট জিও টেক্সটাইলের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যবহারকারী সকল প্রতিষ্ঠান/ষ্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া আরেকটি কর্মশালা আয়োজনের কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।    
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                                                                জুট জিও টেক্সটাইল
প্রশিক্ষণ 

বিজেএমসি’র প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে 2018-19 অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে 2279 জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। যেখানে 2095 জন পুরুষ ও 184 জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
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প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
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বিদেশে প্রশিক্ষণ
বাংলাদেশ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গত 29-05-2019 n‡Z 03-06-2019 তারিখে Asian Institute Of Technology, Bankok, Thailand অনুষ্ঠিত Professional Development Course on ‘‘Performance Management and Innovation Ó শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে  12 (বার) জন কর্মকর্তার মধ্যে বিজেএমস’র দুইজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন| 
বিদেশে শিক্ষাসফর
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী উদ্যোগে, ÒPost Graduate Diploma in Information & Communication Technology for Development (PGDICT4D)” কোর্সের অংশ হিসেবে 05-12 ডিসেম্বর’2018 মেয়াদে শিক্ষাসফর   অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ায়। আয়োজনকৃত এ শিক্ষাসফরে বিজেএমসি থেকে 02 (দুই) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত শিক্ষা সফরে তারা কোর্স রিলেটেড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।
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ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষাসফর টিমে বিজেএমসির 02 (দুই) জন কর্মকর্তা
এমআইএস ও আইটি বিভাগ:
· Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন
· “বিজেএমসি’র পাটক্রয়, পাটপণ্য বিক্রয়, শ্রমিকউপস্থিতি ও মজুরী, ওভারটাইম প্রদান, বিদ্যমান স্টক ইত্যাদি একটি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিট্যালাইজড করার লক্ষ্যে বিজেএমসি’র আওতাধীন সকল মিলের বিভাগীয় কার্যক্রমকে সমন্বয়করে ১৬টি মডিউল তৈরি করা হয়েছে।
· বিজেএমসি’তে কর্পোরেট লেভেলে ERP প্রস্তুত করার সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পুনঃটেন্ডার/সরকারী প্রতিষ্ঠান a2i এর মাধ্যম মডিউল গুলোর বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। 
ই-টেন্ডারিং/ইজিপি:
সংস্থার ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ই-টেন্ডারিং/ইজিপি কার্যক্রমগ্র হণ করা হয়েছে।
Group Message পদ্ধতি:
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অত্র সংস্থায় Group Message পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের Message প্রেরণ করা হয়েছে।
ই-ফাইলিংকার্যক্রম:
বিজেএমসিকে ডিজিটালাইজডকরার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বিজেএমসির প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যেক দপ্তরে শুরু করা হয়েছে। মিলসমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালুকরণ:
বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়সহ মিলসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী হাজিরা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে। শ্রমিকদের হাজিরা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মিলসমূহে বায়োমেট্রিক ডিভাইস স্থাপনের কার্ক্রম প্রক্রিয়াধীন।
পাটক্রয় কার্যক্রম অটোমেশন:
বিজেএমসি’র মিল গুলোর পাটক্রয় কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য পাটক্রয় কেন্দ্রে অটোমেশন পদ্ধতি চলমান রয়েছে।
“এসএমএস ভিত্তিক পাটক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা” প্রকল্প:
বিজেএমসি’র আওতাধীন পাটক্রয় কেন্দ্রসমূহ “এসএমএস ভিত্তিক পাটক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা” পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি পাট চাষীদের কাছ থেকে পাটক্রয় কার্যক্রম ২টি মিলে সম্পন্ন করা হয়েছে।

হিসাব ও অর্থ বিভাগ:
আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় গৃহীত সংস্কার কাযর্ক্রম আর্থিক লেনদেন, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত কাযর্ক্রম গৃহীত হয়েছেঃ-

· সংস্থার নিয়ন্ত্রণধীন মিলসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকে/এটিএম বুথ থেকে উত্তোলনের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে;

· পূর্ববর্তী অর্থবছরের হিসাব সংকলন পরবর্তী অর্থবছরের ১৫ জুলাইয়ের সম্পন্ন করা হচ্ছে।
· A/C Payee চেক এর মাধ্যমে সকল লেনদেন সম্পাদন করা হচ্ছে।
আয় ও ব্যয় বিবরণী (অনিরীক্ষিত) 

                                                                                          (লক্ষ টাকায়)
	ক্রঃ নং
	বিবরণ
	হেসিয়ান
	সেকিং
	সিবিসি
	ইয়ার্ণ
	অন্যান্য
	মোট

	 
	আয়সমূহঃ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	১
	স্থানীয় বিক্রয়
	20274.12
	12199.40
	1669.23
	2561.85
	3395.37
	40099.97

	২
	বৈদেশিক বিক্রয়
	6560.77
	13295.80
	4976.77
	616.72
	949.89
	26399.95

	৩
	সাবসিডি
	809.85
	1960.39
	592.10
	38.10
	189.98
	3590.42

	৪
	অ-পরিচালন আয়
	77.01
	185.30
	54.68
	32.60
	30.64
	380.23

	৫
	মোট আয়

	27721.75
	27640.89
	7292.78
	3249.27
	4565.88
	70470.57

	 
	ব্যয়সমূহঃ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	৬
	কাঁচা পাটের ব্যবহার
	8318.90
	22460.94
	3016.93
	1009.22
	1223.13
	36029.12

	৭
	অন্যান্য প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
	1018.67
	2490.14
	343.91
	62.83
	1855.04
	5770.59

	৮
	মজুরী
	13752.56
	30479.06
	4299.19
	681.67
	998.98
	50211.46

	৯
	বেতন
	3749.76
	8268.20
	1446.22
	503.67
	898.03
	14865.88

	১০
	বিদ্যুৎ
	1256.61
	2309.72
	510.94
	120.38
	159.67
	4357.32

	১১
	জ্বালানী
	280.82
	229.53
	121.88
	2.12
	30.12
	664.47

	১২
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন
	1448.51
	2452.10
	553.89
	110.36
	154.19
	4719.05

	১৩
	অবচয়
	       143.67 
	       296.84 
	        58.10 
	       27.77 
	     28.07 
	554.45

	১৪
	বীমা
	126.68
	267.76
	48.81
	14.09
	16.59
	473.93

	১৫
	অন্যান্য কারখানা উপরিব্যয়
	160.81
	281.61
	53.01
	34.79
	46.84
	577.06

	১৬
	প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমন্বয়
	659.12 
	1980.05 
	441.19 
	(4.75)
	(144.00)
	2931.61 

	১৭
	মজুদ পণ্যের সমন্বয়
	5645.20 
	(12587.13)
	209.09 
	1794.36 
	(681.55)
	(5620.03)

	১৮
	প্রশাসনিক ব্যয়
	1047.53
	1581.11
	358.78
	168.91
	239.48
	3395.81

	১৯
	বিক্রয় ব্যয়
	437.03
	696.85
	146.19
	49.74
	57.89
	1387.70

	২০
	সুদ ব্যয়
	2643.06
	3582.79
	1001.52
	75.02
	208.14
	8075.52

	২১
	মোট ব্যয় 
(৬...+ ২০)
	40688.93
	64789.57
	12609.65
	4650.18
	5090.62
	127828.95

	২২
	নীট লাভ/(ক্ষতি) 

(৫-২১)
	(12967.18)
	(37148.68)
	(5316.87)
	(1400.91)
	(524.74)
	(57358.38)


সম্পদের বিবরণ                                                                                                                        লক্ষ টাকা       

	বিবরণ
	ঢাকা অঞ্চল
	চট্টগ্রাম অঞ্চল
	খুলনা অঞ্চল
	নন-জুট
	মোট

	সম্পত্তি ও পরিসম্পদঃ
	
	
	
	
	

	স্থায়ী সম্পদের মূল্য
	498441.31
	443529.66
	466619.71
	24407.94
	1432998.62

	বাদঃ পুঞ্জিভূত অবচয়
	40396.16
	44986.83
	81512.48
	3459.04
	170354.51

	*নীট স্থায়ী সম্পদ
	458045.15
	398542.83
	350745.80
	20948.90
	1228282.68

	বিনিয়োগ
	421.42
	31.41
	53.36
	0.00
	506.19

	চলতি সম্পদঃ
	

	স্টক এন্ড স্টোর
	28853.44
	20357.77
	44626.91
	1689.99
	95528.11

	দেনাদার
	25118.73
	7627.83
	9508.66
	2062.13
	44317.35

	মিলসমূহের পাওনা
	3048.88
	5022.32
	3460.38
	78.50
	11610.08

	অগ্রিম,জমা ও প্রদান
	5235.44
	1289.48
	2951.66
	86.03
	9562.61

	প্রাপ্য ইনটেরিম রেভিনিউ
	910.53
	350.08
	1484.84
	0.00
	2745.45

	বিজেএমসি চলতি হিসাব
	53401.38
	7434.66
	314.65
	0.00
	61150.69

	নগদ এবং ব্যাংকে জমা
	847.12
	365.22
	286.62
	481.80
	1980.76

	মোট চলতি হিসাব
	117415.52
	42447.36
	62633.72
	4398.45
	226895.05

	লাভ/(ক্ষতি) হিসাব
	289618.19
	230710.29
	552128.16
	6895.34
	1079562.96

	মোট সম্পদ
	865500.28
	671731.89
	965561.04
	32242.69
	2535246.88


	


অডিট আপত্তি সংক্রান্ত
	অডিট আপত্তি
	ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা
	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি
	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি

	সংখ্যা
	টাকার পরিমাণ
(কোটি টাকায়)
	
	সংখ্যা
	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
	সংখ্যা
	টাকার পরিমাণ
(কোটি টাকায়)

	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	৬৩৭৪
	১৪০৪৩.৮১
	২১৮
	১২৯
	৭১.৫৫
	৬৪৬৩
	১৪৬৬৪.৩৭


201৮-1৯ অর্থবছরের আয়,ব্যয় ও লোকসানের পরিসংখ্যান (প্রভিশনাল):

লোকসানের কারণসমূহ:
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি’র লোকসানের পরিমাণ ছিল ৪৯৭.১৮ কোটি টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৭৩.৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭৬.৪০ কোটি টাকা বেশী লোকসান হয়েছে। লোকসানের চিহ্নিতক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ
· অতিরিক্ত ৯১৭৭ জন অস্থায়ী শ্রমিক ৪৫.১৪ কোটি টাকা (৭.৮৭%)

· ব্যাংক ঋণের সুদ ৭৫.১১ কোটি টাকা (১৩.১০%)

· সক্ষমতা অনুসারে উৎপাদন না হওয়া ৩৩৪.৪১ কোটি টাকা (৫৮.৩০%)

· গেট মিটিং/শ্রমিক আন্দোলন ৬৫.৮৭ কোটি টাকা (১১.৪৮%)

· বিদ্যুৎ বিভ্রাট ২৭.২৫ কোটি টাকা (৪.৭৫%)

· সিবিএ এর কার্যক্রম ৩.১৩ কোটি টাকা (০.৫৫%)

· সামাজিক দায়বদ্ধতা ২২.৬৭ কোটি টাকা (৩.৯৫%)

আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ: 

বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহে সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে ৩টি নিরীক্ষা টিম রয়েছে। নিরীক্ষা টিমগুলি কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সিডিউল অনুযায়ী বিজেএমসি ও সরকারের প্রণীত নীতিমালা, নির্দেশিকা ও সার্কুলারের আলোকে মিলসমুহের (ক) বাৎসরিক বাস্তব প্রতিপাদন  (খ) বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন। 
(ক) বাৎসরিক বাস্তব প্রতিপাদন:  প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমুহে মজুদ কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, ভান্ডার সামগ্রী ও প্রক্রিয়াজাত মালামালে কোন প্রকার ঘাটতি/বাড়তি আছে কিনা বাস্তব প্রতিপাদনের মাধ্যমে তা উৎঘাটন পূর্বক এর প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বাস্তব প্রতিপাদন সম্পন্ন পরবর্তী এ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ  প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা টিমের প্রধান কর্তৃক মিলের প্রকল্প প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) বরাবর প্রেরণ করা হয়। নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদনটি যাচাই বাছাই পূর্বক জবাবের জন্য মিলের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে যৌথসভার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপত্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত জারিপত্র আকারে সংশ্লিষ্ট মিলকে অবহিত করা হয়। মিল ব্যবস্থাপনা জারিপত্রের সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতিবছর ১ মে হতে ৩১ আগস্ট এর মধ্যে চলতি বছরের বাস্তব প্রতিপাদন সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে মিলসমুহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাস্তব প্রতিপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(খ) বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা: বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমুহের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে বিজেএমসি ও সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মনীতি/সার্কুলার অনুসরণ পূর্বক সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক বছর নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পর আপত্তি সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা টিমের প্রধান কর্তৃক মিলের প্রকল্প প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) বরাবর প্রেরণ করেন। নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদনটি যাচাই বাছাই পূর্বক জবাবের জন্য মিলের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরবর্তী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপত্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত জারিপত্র আকারে সংশ্লিষ্ট মিলকে অবহিত করা হয়। মিল ব্যবস্থাপনা জারিপত্রের সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতিবছর ১ সেপ্টেম্বর হতে পরবর্তী বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন কর হয়। ২০১৭-১৮ সালের বাস্তব প্রতিপাদন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তি সংখ্যা, ৩১ মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি সংখ্যা পরিসংখ্যান ছকের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:
	বিবরণ
	৩০ শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
	১ লা জুলাই ২০১৭ হতে জুন ৩০, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা
	৩১ মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত মিমাংসিত আপত্তির সংখ্যা
	৩১ মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত অমিমাংসিত আপত্তি সংখ্যা

	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
	২৫৩৩৮
	৩৪০
	২২২৩১
	৩৪৪৭

	বাস্তব প্রতিপাদন
	১১৯৯৬
	১২৯
	১০৬৯০
	১৪৩৫

	মোট 
	৩৭৩৩৪
	৪৬৯
	৩২৯২১
	৪৮৮২


অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে:
· অডিট ফার্ম নিয়োগ: নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক চুড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
· অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিরীক্ষা বিভাগ থেকে বিজেএমসি ও মিলের  অবসরপ্রাপ্ত ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চুড়ান্ত নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
বিজেএমসির সংকটসমূহ:
· নগদ অর্থের অভাবে মৌসুমের শুরুতে পাটক্রয় করতে না পারা।
· পুরাতন মেশিন এবং পর্যাপ্ত পাট না থাকায় সক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করতে না পারা।
· বিপণনের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির বিকল্প উপায় না থাকা।
· MPA-2010 আইনটির শতভাগ বাস্তবায়ন না হওয়া।
· নিজস্ব সক্ষমতায় নিয়মিত মজুরী পরিশোধ করতে না পারা।
· ব্যক্তি মালিকানাধীন মিলসমূহে এবং বিজেএমসি’র মিলসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মজুরি কাঠামোর বিদ্যামানতা।
· সর্বস্তরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের অভাব।
· বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকা।
· বাজার গবেষণা, পণ্যের মান উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ন গবেষণা ও মান-উন্নয়নের ব্যবস্থা না থাকা 

· ভারত সরকার কর্তৃক আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং এর কারণে ভারতের বাজারে পণ্য সরবরাহ করতে না পারা।
সংকট হতে উত্তরণের সুপারিশসমূহ:
· MPA-2010 আইনটির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
· ব্যক্তি মালিকানাধীন মিলসমূহে এবং বিজেএমসি’র মিলসমূহে অভিন্ন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন করা এবং উভয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পণ্য বিক্রয়ের Standard Price নির্ধারণ।
· জনবল ফোর্স রিটার্য়ারডমেন্ট এর আওতায় এনে দৈনিকভিত্তিক/চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগ এর ব্যবস্থা করা ।
· আদমজী হস্তান্তর বাবদ ৩২২৮ (তিন হাজার দুইশত আটাশ) কোটি টাকা এবং  বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রনাধীন মিল সমূহের অব্যবহৃত জমি বিক্রয় করে সমুদয় অর্থ বিজেএমসি’র নামে এফডিআর করার ব্যবস্থা করা। এফডিআর হতে প্রাপ্ত অর্থে বিজেএমসি ও মিলসমূহের সার্বিক ব্যয় পরিচালনা করা।
· মৌসুমের শুরুতে স্বল্প মূল্যে/ন্যায্য মূল্যে পাটক্রয় এর জন্য আবর্তক তহবিল গঠন করা।
· নতুন নতুন এডিপি ভূক্ত প্রকল্প প্রনয়ণ করা।
· মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা পাটজাত পণ্যকে কৃষিপণ্য হিসাবে স্বীকৃতি বাস্তবায়ন করে  ২০% ভর্তুকি নিশ্চিত করা।
· বিজেএমসি’র আওতায়ভুক্ত ছোট ছোট মিলগুলিকে বড় মিলের আওতাভুক্ত করে প্রশাসকি ব্যয় কমানো।
· প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনবল (শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকার্তা) বাস্তবতার নিরীখে Re-Structuring করে পরিচালন ব্যয় কমানো।
· বিজেএমসি’র পর্ষদে পরিচালক (উৎঃ ও পাট) এবং পরিচালক (বিপণন) পদে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
· মিলসমূহের পর্ষদ এর মাধ্যমে মনিটরিং জোরদারকরণ।
· দৈনিকভিত্তিক মিলসমূহকে মডেল মিলে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা।
· বিজেএমসি’র মিলসমূহকে EDF এবং GTF  এর আওতায় আনার ব্যবস্থা করা।
· বাজার অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ টিম গঠন ও নতুন বাজার অনুসন্ধান।
· এন্টি ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
· মজুদ পণ্য দাম কমিয়ে বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ।
· মিলগুলোর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Enterprise Resources Planing (ERP) বাস্তবায়ন।
· সাবসিডি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
· লাভজনক না হওয়া পর্যন্ত বিজেএমসি’র ক্রীড়াক্ষেত্রে বরাদ্দ স্থগিতকরণ। 

· স্কুলগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় MPO ভূক্তকরণ।
বিজেএমসি’র কর্মপরিকল্পনা (Action Plan):

পাঁচ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২৩):
বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় পাট ও পাটজাতশিল্পের প্রসার তথা সমগ্র বিশ্বে পাটখাতকে আরো জনপ্রিয়, আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিজেএমসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে নানাবিধ বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রণয়ন করেছে ২০১৮-২৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যেখানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ ময়াদী তিনটি পর্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
বিজেএমসি’র পরিকল্পনাসমূহ: 

(ক) স্বল্পমেয়াদী ১-২ বছর:

· বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রাধীন মিলসমূহে উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বিক্রয়ের ববস্থা করা;

· মিলসমূহের অব্যবহৃত জায়গা গুলোতে পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের নিকট লীজ প্রদান; 

· বিজেএমসির মালিকানাধীন খালি জমিতে পাটশিল্প গড়ে তোলার জন্য লীজ প্রদান; 

· বিজেএমসিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি বছর অন্তত: ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া; 

· মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে পাটক্রয়ের জন্য ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকার ১টি আবর্তক তহবিল গঠন করা; 

· বাংলাদেশ ব্যাংক এর Export Development Fund (EDF) এর আওতায় বিজেএমসিকে অর্ন্তভূক্ত করা;
· দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য “আধুনিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ফ্যাশন ডিজাইন কেন্দ্র” স্থাপন;

· বেলিং হুপস তৈরি কারখানা স্থাপন;

· Enterprise Resource Planning (ERP) স্থাপন করা;

· ব্যাংক ঋণ ৮৪৩ কোটি  টাকা ব্লক একাউন্টে স্থানান্তরকরণ;

· প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি বকেয়া বাবদ ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান প্রয়োজন;

(খ) মধ্যমেয়াদী ২-৪ বছর:
· বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের আওতাধীন ০৩টি মিল সুষমকরণ, আধুনিকায়ন, পুনর্বাসন এবং বর্ধিতকরণ (১৭৩.৮৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৮-২০২০);

· শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল স্থাপন (পাট ও তূলার সংমিশ্রণে ডেনিম কাপড় তৈরি করা হবে, ৫১৮.৮৫ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৮-২০২০); 
· করিম জুট মিলস্ লিমিটেড ও দৌলতপুর জুট মিলস্ লিমিটেড এ ফেল্ট কারখানা স্থাপন এবং কেএফডি মিলস্ লিমিটেড এর বহুমুখী ইউনিটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্প স্থাপন (গাড়ীর ভিতরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেল্ট তৈরি করা হবে, ৩৩.৬১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৮-২০২০); 
· বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ফ্যাক্টরী স্থাপন (১৮৩.০২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৮-২০২০); 
· পাট পাতা হতে জৈব পানীয় তৈরির  কারখানা স্থাপন (৩.০৩ কোটি টাকার পাইলট প্রকল্প- বাস্তবায়নকাল ২০১৭-২০১৯); 

· পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন (১৭০.১৫ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৮-২০২০);

(গ) দীর্ঘমেয়াদী ৫ বছর ও তদুর্ধ্ব:
· বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশনের আওতাধীন ২২টি মিল বিএমআরই করণ; 
· শেখ হাসিনা সোনালি আঁশ ভবন নির্মাণ এর জন্য ADP ভূক্ত প্রকল্প প্রণয়ন; 

· আন্তর্জাতিক অথবা দেশী কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে জয়েন্ট ভেনচারের মাধ্যমে বিজেএমসি’র ১টি মিলকে পরিচালনা করা;
· মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শন;
· জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন;
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উৎসব মুখর “মজিব বর্ষ” ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে  ১৭ মার্চ ২০২১ উদযাপনের জন্য বিজেএমসি বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

	ক্র: নং
	ইভেন্টের নাম
	উদযাপনের তারিখ
	ভেন্যু

	১
	বঙ্গবন্ধুর বর্ণিল জীবন উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিল
	১৭ই মার্চ ২০২০
	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয় ও সকল মিল

	২
	(ক)“শিশুতোষ শেখ মুজিব” প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
(খ) বিজেএমসির রিসিপশন গ্যালারী এবং রিসিপশনের সামনে স্থাপিত টিভিতে বঙ্গবন্ধু ও পাট শিল্প নিয়ে মাস ব্যাপি প্রামান্য চিত্র ও আলোক চিত্র প্রদর্শনী
	(ক) ১৫ই এপ্রিল ২০২০
(খ) এপ্রিল ২০২০
	(ক) মিলের আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহে
(খ) বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়

	৩
	শ্রমিক বান্ধব শেখ মুজিব ও জাতীয় শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও র‌্যালি
	২রা মে ২০২০
	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয় ও সকল মিল

	৪
	(ক) বিশ্ব পরিবেশ ‍দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃক্ষ রোপন সপ্তাহ উদযাপন
(খ) বিজেএমসির রিসিপশন গ্যালারী এবং রিসিপশনের সামনে স্থাপিত টিভিতে পরিবেশ রক্ষায় পাট পণ্যের ভূমিকা নিয়ে মাস ব্যাপি প্রামান্য চিত্র ও আলোক চিত্র প্রদর্শনী
	(ক) ৬ই জুন ২০২০
(খ) জুন ২০২০
	(ক) সকল মিল
(খ) বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়

	৫
	মাস ব্যাপি পাট পণ্য প্রদর্শনী ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ
	জুলাই ২০২০
	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয় ও সকল মিল

	৬
	জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল
	১৬ আগস্ট ২০২০
	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও সকল মিল

	৭
	(ক) বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শনের উপর উন্মুক্ত আলোচনা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীতা
(খ) বিজেএমসি রিসিপশন গ্যালারী এবং রিসিপশনের সামনে স্থাপিত টিভিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শনের উপর মাস ব্যাপি প্রামান্য চিত্র ও আলোক চিত্র প্রদর্শনী
	(ক) সেপ্টেম্বর ২০২০
(খ) সেপ্টেম্বর ২০২০
	(ক) মিলের আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহে
(খ) বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়

	৮
	পাট র‌্যালি এবং পাট পণ্য প্রচারের নিমিত্ত ১দিন ব্যাপী প্রদর্শনী
	অক্টোরব ২০২০
	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয় ও সকল মিল

	৯
	পাটকলের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়ে আলোচনা সভা
	নভেম্বর ২০২০
	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয় ও সকল মিল

	১০
	জাতির জনকের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিজেএমসির ৩৯ তম কেন্দ্রী ক্রীড়া প্রতিযোগীতা।
	১৮-২০ ডিসেম্বর ২০২০
	করিম জুট মিলস্ লিঃ এর মাঠ

	১১
	জাতির জনক  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা
	১০ই জানুয়ারী ২০২১
	বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও সকল মিল

	১২
	 বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই নিয়ে বই প্রদর্শনী ও বই মেলা
	ফেব্রুয়ারী ২০২১
	বিজেএমসি’র লাইব্রেরী

	১৩
	(ক) বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমণ্ডির ৩২ নং বাড়ীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন ও আলোচনা সভা
(খ) বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু ‍দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা
	১৭ মার্চ ২০২১
	(ক) বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়
(খ) আঞ্চলিক কার্যালয় ও সকল মিল


বিজেএমসি’র  উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা:
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯ এ নিম্নলিখিত ই-সেবা ও সেবা সহজীকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়:
	সেবার ধরণ
	সেবার নাম
	অগ্রগতি

	ই-সেবা
	অনলাইন ছুটি ব্যবস্থা (ই-লিভ সিস্টেম) 
	প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সফটওয়ার ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য দরদাতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সফটওয়ার ক্রয়ের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

	
	অনলাইন স্টোর ইনভেন্টরি সিস্টেম (প্রধান কার্যালয়)
	প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সফটওয়ার ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য দরদাতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সফটওয়ার ক্রয়ের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

	সেবা সহজীকরণ
	স্থানীয় ক্রেতার তালিকাভূক্তি সহজীকরণ
	প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সফটওয়ার ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য দরদাতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সফটওয়ার ক্রয়ের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।


we‡RGgwmi cÖavb Kvh©vjq, AvÂwjK Kvh©vjq I Gi AvIZvaxb wgjmg~‡n Kg©iZ Kg©KZ©v‡`i c‡`vbœwZi ZvwjKvt

	µt bs
	Kg©KZ©vi bvg I c`ex
	eZ©gvb Kg©¯’j
	c‡`vbœwZ cÖvß c`



	1
	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক

উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/এমআইএস)
	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়
	মহাব্যবস্থাপক

(হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/এমআইএস)

	2
	জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ

উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)
	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস লিঃ
	মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)

	3
	জনাব এ,কেএম নাজমুল হোসেন চৌধুরী উপ-মহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ)
	ইউএমসি জুট মিলস লিঃ
	মহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ)

	4
	জনাব আরজিনা জান্নাত 

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
	করিম জুট মিলস লিঃ
	উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

	5
	জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন 

ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/এমআইএস)
	রাজশাহী জুট মিলস লিঃ
	উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/এমআইএস)

	6
	Rbve †gvt Kvjvg gwjøK

Dc-e¨e¯’vcK (cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)
	Kv‡c©wUs RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK 

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	7
	Rbve †gvt bvw`iæ¾vgvb

Dc-e¨e¯’vcK (cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)
	GgAvBGm wefvM

we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	e¨e¯’vcK 

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	8
	Rbve ZvbwRjv gvngy`v

Dc-e¨e¯’vcK (cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK 

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	9
	Rbve ‡Mvcvj P›`ª mvnv

Dc-e¨e¯’vcK (cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)
	mvavib †mev I 

cÖ‡UvKj kvLv

we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	e¨e¯’vcK 

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	10
	Rbve Zvwbqv Avdwib

Dc-e¨e¯’vcK (cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)
	‡evW© GÛ †Kvs kvLv

we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	e¨e¯’vcK 

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	11
	Rbve †gvt kwidzj Bmjvg

Dc-e¨e¯’vcK (Drcv`b)
	Lvwjkcyi RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK (Drcv`b)

	12
	Rbve G,‡K,Gg Lmiæ¾vgvb

Dc-e¨e¯’vcK (Drcv`b)
	jwZd evIqvbx RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK (Drcv`b)

	13
	Rbve †gvt Avãyi iv¾vK

Dc-e¨e¯’vcK (Drcv`b)
	cøvwUbvg Rywejx RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK (Drcv`b)


	µt bs
	Kg©KZ©vi bvg I c`ex
	eZ©gvb Kg©¯’j
	c‡`vbœwZ cÖvß c`



	14
	Rbve †gvt mvLvIqvZ †nv‡mb

Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	Avwgb RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	15
	Rbve Zvbwfiæj Bmjvg

Dc-e¨e¯’vcK (wecYb)
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK (wecYb)

	16
	Rbve †gvt gwReyi ingvb

cÖ‡KŠkjx (we`y¨r)
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	e¨e¯’vcK (we`y¨r)

	17
	Rbve †gvt kvnivR wgqv

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	18
	Rbve iæevBqv miKvi

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	19
	Rbve gynv¤§` wRqvDj û`v

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	20
	Rbve Zv‡iK †gvnv¤§` Lvb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	21
	Rbve ‡gvt Rwniæj Bmjvg

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	22
	Rbve Gm,Gg,Gg, AvjgMxi Avj Kv‡`ix

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	‡KGdwW RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	23
	Rbve ‡gvnv¤§` gwbiæ¾vgvb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	Gg Gg RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	24
	Rbve ‡K,Gg,gÄyiæj Bmjvg

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	‡`ŠjZcyi RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	25
	Rbve gxi Avj gvgyb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	Ry‡Uv dvBevi Møvm BÛvwóªR wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	26
	Rbve ‡gvt mvjvnDwÏb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm PUªMÖvg wbixÿv AÂj
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)


	µt bs
	Kg©KZ©vi bvg I c`ex
	eZ©gvb Kg©¯’j
	c‡`vbœwZ cÖvß c`



	27
	Rbve ‡gvt Lyiwk` Avjg

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	wµ‡m›U RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	28
	Rbve iRZ gRyg`vi

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	29
	Rbve myej miKvi

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	jwZd evIqvbx RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	30
	Rbve ‡gvt mwn`

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm Lyjbv wbixÿv AÂj
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	31
	Rbve kvnRvnvb AvK›`

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm PUªMÖvg wbixÿv AÂj
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	32
	Rbve gKwmbv †eMg

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	Kwig RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	33
	Rbve kvgmyj Avjg

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm Lyjbv wbixÿv AÂj
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	34
	Rbve gwReyi ingvb Avbmvix

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	Kwig RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	35
	Rbve gvngy` kvnwiqvi nvmvb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	36
	Rbve ‡gvt mvB`yi ingvb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	wµ‡m›U RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	37
	Rbve ‡gvt Rwni DwÏb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	jwZd evIqvbx RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	38
	Rbve gynv¤§` kvnxb wmK`vi

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	RvZxq RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)


	µt bs
	Kg©KZ©vi bvg I c`ex
	eZ©gvb Kg©¯’j
	c‡`vbœwZ cÖvß c`



	39
	Rbve mygb DwÏb

mnKvix e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)
	BDGgwm RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (wnmve/A_©/wbixÿv/exgv/GgAvBGm)

	40
	Rbve KvRx Gqvi Avng` †mwjg

wbivcËv Kg©KZ©v
	¸j Avng` RyU wgjm wjt
	‡R¨ô wbivcËv Kg©KZ©v

	41
	Rbve ‡gvt wRqvDi ingvb

wbivcËv Kg©KZ©v
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	‡R¨ô wbivcËv Kg©KZ©v

	42
	Rbve ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb

wbivcËv Kg©KZ©v
	Lvwjkcyi RyU wgjm wjt
	‡R¨ô wbivcËv Kg©KZ©v

	43
	Rbve ‡gvt gvneye Avjg

wbivcËv Kg©KZ©v
	nvwdR RyU wgjm wjt
	‡R¨ô wbivcËv Kg©KZ©v

	44
	Rbve G,we,Gg AvjgMxi †nv‡mb

wbivcËv Kg©KZ©v
	Avjxg RyU wgjm wjt
	‡R¨ô wbivcËv Kg©KZ©v

	45
	Rbve gwgbyj Bmjvg fzBqv

wbivcËv Kg©KZ©v
	BDGgwm RyU wgjm wjt
	‡R¨ô wbivcËv Kg©KZ©v

	46
	Rbve ‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb fzBqv

wbivcËv Kg©KZ©v
	Avi Avi RyU wgjm wjt
	‡R¨ô wbivcËv Kg©KZ©v

	47
	Rbve †iIb KvDmvi

mnKvix e¨e¯’vcK (Drcv`b)
	‡`ŠjZcyi RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (Drcv`b)

	48
	Rbve ‡gvt mvjvn DwÏb

mnKvix e¨e¯’vcK (Drcv`b)
	Avi Avi RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (Drcv`b)

	49
	Rbve ‡gvRv‡¤§j nK

mnKvix e¨e¯’vcK (Drcv`b)
	BDGgwm RyU wgjm wjt
	Dc-e¨e¯’vcK (Drcv`b)

	50
	Rbve †gvt gwReyi ingvb

mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)
	Mvjd«v nvwee wjt
	cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	51
	Rbve †Rmwgb Av³vi

mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	cÖ‡KŠkjx (cyi)

	52
	Rbve BKevj mvqgb

mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)
	Avwgb RyU wgjm wjt
	cÖ‡KŠkjx (cyi)

	53
	Rbve ‡gvt AvKgj ûmvBb 

mnt mgš^q Kg©KZ©v (c«kvmb/kÖg I Kj¨vY)
	BóvY© RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	54
	Rbve †gvt RvwKiæj Bmjvg Lvub 

mnt mgš^q Kg©KZ©v (c«kvmb/kÖg I Kj¨vY)
	we‡RGgwm c«avb Kvh©vjq
	mnKvix e¨e¯’vcK

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	55
	Rbve kvwšÍ Av³vi 

mnt mgš^q Kg©KZ©v (c«kvmb/kÖg I Kj¨vY)
	we‡RGgwm c«avb Kvh©vjq
	mnKvix e¨e¯’vcK

(cÖkvmb/kÖg I Kj¨vY)

	56
	Rbve †gvt gvnveyj Avjg 

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	wµ‡m›U RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)



	µt bs
	Kg©KZ©vi bvg I c`ex
	eZ©gvb Kg©¯’j
	c‡`vbœwZ cÖvß c`



	57
	Rbve Avãyjøvn Avj gvgyb

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	nvwdR RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	58
	Rbve †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	Avwgb RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	59
	Rbve Gm Gg Avmv`y¾vgvb

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	ivRkvnx RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	60
	Rbve †cÖg nwi ivq

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	cøvwUbvg Rywejx RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	61
	Rbve cwZZ Kzgvi mvnv

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	cøvwUbvg Rywejx RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	62
	Rbve †gvt Lwjjyi ingvb

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	63
	Rbve wknve DwÏb

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	‡R‡RAvB wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	64
	Rbve mvifxb myjZvbv

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	65
	Rbve  knx`yj Bmjvg

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	Lvwjkcyi RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	66
	Rbve bvw`qv myjZvbv

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	we‡RGgwm, cÖavb Kvh©vjq
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	67
	Rbve Avn‡g` dRjyj Kwig

mnKvix wnmve/A_©/exgv/wbixÿv/ GgAvBGm Kg©KZ©v
	cøvwUbvg Rywejx RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK

(wnt/A_©/wbt/exgv/GgAvBGm)


	68
	Rbve †gvt Rqbvj Av‡e`xb 

mnt weµq Kg©KZ©v
	we‡RGgwm c«avb Kvh©vjq
	mnKvix e¨e¯’vcK (wecYb)



	69
	Rbve Avãyj nvwjg

mnt mgš^q Kg©KZ©v (fvÛvi µq)
	ivRkvnx RyU wgjm& wjt
	mnKvix e¨e¯’vcK 

(fvÛvi µq)


	µt bs
	Kg©KZ©vi bvg I c`ex
	eZ©gvb Kg©¯’j
	c‡`vbœwZ cÖvß c`



	70
	Rbve AvwkKzi ingvb wek¦vm

mn-wbivcËv Kg©KZ©v
	jwZd evIqvbx RyU wgjm& wjt
	wbivcËv Kg©KZ©v



	71
	Rbve †gvt Avwidz¾vgvb

mn-wbivcËv Kg©KZ©v
	w` wµ‡m›U RyU wgjm& wjt
	wbivcËv Kg©KZ©v

	72
	Rbve †gvnv¤§` wejvj ûmvBb Lvb

mn-wbivcËv Kg©KZ©v
	Kwig RyU wgjm& wjt
	wbivcËv Kg©KZ©v

	73
	Rbve `xcK P›`ª ivq

mn-wbivcËv Kg©KZ©v
	cøvwUbvg Rywejx RyU wgjm wjt
	wbivcËv Kg©KZ©v

	74
	Rbve wegj ivq

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	evsjv‡`k RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	75
	Rbve †gvt Avãy ï°yi

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	Avwgb RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	76
	জনাব সুজিৎ রায়
উপ-সহঃ প্রকৌশলী (যাwš¿K)
	জেজেআই লিঃ
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	77
	Rbve ‡gvt dLiæj Bmjvg

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	jwZd evIqvbx RyU wgjm wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	78
	Rbve †gvt gvmy` ivbv

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)

	‡R‡RAvB wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	79
	Rbve wgVyb `vk

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K) 
	nvwdR RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	80
	Rbve †gvt Avãyj MwY

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	Avwgb RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	81
	Rbve P¤úK eoyqv

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvt)
	Avi Avi RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	82
	Rbve ‡gvt nviæb Ai iwk`

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvt)
	evsjv‡`k RyU wgjm wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	83
	Rbve †gvt gvnveyeyj Avjg

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	cøvvwUbvg Rywejx RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	84
	Rbve Rmxg DÏxb

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	Kv‡c©wUs RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	85
	Rbve Avey Zv‡ni

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	nvwdR RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	86
	Rbve †gvt †gvi‡k` AvK›`

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	cøvwUbvg Rywejx RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	87
	Rbve †gvnv¤§` †gvZv‡je †nv‡mb

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	óvi RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)


	µt bs
	Kg©KZ©vi bvg I c`ex
	eZ©gvb Kg©¯’j
	c‡`vbœwZ cÖvß c`



	88
	Rbve †gvnv¤§` †gvZv‡je †nv‡mb

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	óvi RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	89
	Rbve G GmGg wgbnvRyj Bmjvg

Dc-mnt c«‡KŠkjx (hvwš¿K)
	Mvjd«v nvwee wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	90
	Rbve †gvt kvnx`y¾vgvb Lvb 

Dc-mnt cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)
	Bóvb© RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	91
	Rbve †gvt Avãyj gvey`

Dc-mnt cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)
	Mvjd«v nvwee wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (hvwš¿K)

	92
	Rbve †gvt dwi` DwÏb

Dc-mnt cÖ‡KŠkjx (we`y¨r)
	we‡RGgwm cÖavb Kvh©vjq
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (we`y¨r)

	93
	Rbve Ggivbyy¾vgvb Lvb, 

Dc-mnt c«‡KŠkjx (we`y¨r)
	Kwig RyU wgjm& wjt
	mnKvix cÖ‡KŠkjx (we`y¨r)
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